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আমার পিতামহ ন্দর্গীয় কালীকান্ত ব্রাহ্ম মহাশয়ের মধ্যে 
অনাবিল হিন্দু-সভ্যতার মূর্ত প্রকাশ দেখিয়! সত্য কি 
তাহ। কতকট। বুঝিয়াছিলাম । 
সাহার পৰি স্মৃতির পুজায় অর্থ্যরূপে 
এই ক্ষৃত গ্রন্থ 
নিবেদন করিলাম । 
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এই পুস্তিকার জন্যবৃত্তাস্ত পাঠকের অবগতির অন্য একটু নিবেদন কর। আবশ্যক সনে 
করিতেছি: হিন্দুদিগের দুর্বলতা পীড়াদারক, তাই এই বিষে চিন্তা করিতে করিতে কতকগুলি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৯৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দের পূজার বন্ধে শিলংএ খাকিরা Indian Civilisation 
মানে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত পীচটী রচনা লিখিলাস, এক বন্ধুকে অনুরোধ করাতে তিনি পাঠ 
করিলেন । কলিকাতায় আগির। গুপগ্রাহী ও বিছচ্ছনের বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় সহাশয়কে দেখিতে বলিলাম । আনার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি গভীর | তিনি 
কিন্চিৎ পাঠ করিয়৷ বাংলাতে এইগুলি অনুবাদ করিতে বলিলেন । তদনুসারে বাংলায়, 
আনি রচনাগুলি পুনরায় *লিখিলাম এবং তাহার অনুলোদনের খ্রার্দনা জানাইলান । তিনি: 
পুনরায় আমার বাংলা রচনাগুলি পাঠ করিয়া অনুনোদন করিলেন ॥ ইহাতে আনন্দিত হইয়া : 
শ্রদ্ধাভাজন বধু নবগীয় হীবেজ্্নাখ দন্ত নহাশয়ের সাহায্যে যাদবপুর জাতীর শিক্ষা পরিমদের 
Extension Lectures ক্ষপে ১৯৪০ শ্বীষ্টাব্দের নবেম্বর ও ডিসেম্বর সালে এখানকার 
কলেজ স্কোয়ারন্ব বৌদ্ধ মন্দিরে শ্বোতুবর্গের নিকট পাঠ করিনান । ইহাদের মধ্যে কোনে। _ 
কোনে! বিজ্ঞ বান্ধি এইগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতে উপদেশ দিলেন। অধাভাববশতঃ 
পুনরায় ছিন্দুমহাসতার সভাপতি ডাক্তার সুখোপাধ্যারের শরণাপন্র হইলান । তাহার অসীম 
হৰ্ঘয ও আমার স্তি অসাধারণ সহানুভূতির ফলে তিনি এই গ্রন্ধপ্রকাশে সাহায্য করিতে 
স্বীকৃত হইলেন, কিন্ত কাগঞ্জ যে দুশ্রাপ্য এই কথাও জানাইলেন। আসি পরে টিটাগড় 
পেপার মিলের নিকট আমার কাগন্দের প্রয়োজন এবং ডাক্তার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করিবেন 
এই কথা লিবিয়া এক দরখান্ত পেশ করিলাম । মিলনের কর্তৃপক্ষ কাগজের প্রয়োজন- 
সন্বন্ধে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের চিঠি চাছিলেন । ডাক্তার মুখোপাধ্যায় আমাকে জানেন এবং 
কাগজের প্রয়োজন আনার আছে, এই চিঠি তিনি দেওয়াতে মিলের কর্তৃপক্ষ ২০ রিম কাগজ 
আমাকে দিলেন | ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের অপরিশীন সহানুভূতি ও সাহায্যে মুনিভারসিটার 
কর্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়৷ আমাকে অপরিশোধনীয় খ্বোণে আবদ্ধ করিয়াছেন । আমি 
ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, নিলেন কর্তৃপক্ষ এবং যুনিতারসিটীর বন্ধুগণের নিকট 'অবর্ণনীয়ভাবে 
কৃতজ্ঞ রহিলাম । 

হিন্দু সভ্যতা্ূপ মহমিহীরুহের কয়েকটা পত্র মাত্র আমি পাঠকের সমযুখে উপস্থিত 
করিতেছি । ইহাতে মহীরুহের পরিচয়লাভ হইবে কি ন৷ পাঠকই জানেন। না হইলেও, 
ক্ষমানাভ করিব, আসার আশ। আছে, কেননা সংকার্থো চেষ্টা বাত্র আসর করিতে পারি । 


কি কি শাখাতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কোন্‌ শাখার কি নৌলিক্‌ স্বভাব, 
এবং আবেষ্টন সারা সেই স্বভাব কি তাবে পরিবত্তিত হর, কি কি যুগপরিবর্তনে বা৷ epoch 
সমুহের ভিতর দিয়৷ এক একটা সভ্যতা উৎকর্ণ লাভের পথে প্র হইয়াছে, এই সরুল 
তুর বিচার হইতেছে । আমি ভারতীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে সমর্থ 
২ নছি। ইতিহাস ও বর্দগ্রন্থে এই সভ্যতার যে সামান্য পরিচয় পাইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে 
ক্িক্ষিত নিবেদন করিতে চাই । হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধে শত শত প্র লিখিত হইয়াছে ও 
হইতেছে, তথাপি এই সত্যতার শপ সন্যক্্ূপে উদ্যাটিত হইয়াছে, ননে হয় লা, কেমন 
আমরা ইউরোপীয় ওরুগণের শিম্যত্ব গ্রহণ, করিয়৷ “সত্য-িব-সুন্দরে'র প্রকৃত স্বরূপ 
করিতে পারিতেছি না | সআৰর। বিযাস্ত হইয়৷ সানব-সত্যতা যে কেবল দেহের 













8০ ভারতীয় 


ুখন্ুবিধা-বিধানের জনা নহে, এবংএকটী পূর্ণাঙ্গ সত্যতাতে দেহ-নন ও আত্মার উৎকর্ঘ-লাভের 
প্রযোঙ্গন, তাহ! ভুলিয়া গিরাছি। দেহের শক্তি, দেহের স্বাস্থ্য এবং দেহের আরান- 
বিধান সভ্যতা করিয়া দিবে এবং তচ্জবনয সানসিক শক্তির বিকাশের দ্বার৷ বৈজ্ঞানিক পৃণালীর 
উস্তাবন করিবে, এই মত আছ প্রবল । অসভ্যাবস্থায় ম৭8ু।দ্বার। তাহা সম্পাদন করার 
চেষ্টা হইত, আজ বিজ্ঞান তাহা করিতেছে ॥ 1). [195৩ তাঁহার Golden Bough 
_ নানক গ্রন্থে বলেন : ‘‘Man's future progress, moral, intellectual and material, 
is bound up with science and hence to hamper the progress of science 
is to hamper human progress." 
আত্ম-সাদদ্ধে 1). চ79৬০চ নিৰ্বাক, কেননা দেহাতিরিক্ত আত্তা-নামক পদার্দের উল্লেখ 
২: করিলে বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত আপত্তি করিবেন ও হাসা সংবরণ করিতে পারিবেন লা । 
’ : ছিন্দু-সত্যতার ইতিহাসে দেখ! যায় যে দেহ, বন ও আক্সা এই তিন দিকেই মনোযোগ 
দেওয়া হইয়াছে । খাদিগণ সতা-শিব-নুন্দরকে যাহাতে লাভ করিয়া পূর্ণ আনন্দ পাইতে 
পারেন, তচ্জনা চেষ্টা করিয়াছেন । দেহের নুষখ-স্থবিধার জন্য অনুশংগ্রহ, গৃহনির্্াণ, শিল্প- 


নানাপ্রকার বিজ্ঞান এবং তর্কশাঙ্মাদিরও স্থা্ট এবং আলোচনা করিয়াছেন । দার্শনিক বিচার 
২. স্বার। দেবতা-তন্, পরকাল-তহ ও নানুঘের সহিত বিশ্বের সঙ্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন । এই 


দেহী ; মিসরের আগ, এই তবে ভি বেত সাধন করিতে হইবে, কেননা 
“মাক সব্বভূতান্থা” এবং “নিবৈ্দরঃ সব্দভূতেঘু*' হওয়া আমাদের আদর্শ । প্রকৃতির সহিত 
লড়াই করিয়া হিংসার পথ জঅবল্বনপুবরবক Self-preser\ation এবং Race preservation 
আমাদের সুলম্ঘ নহে । আগুনে হাত পোড়ে, কিন্ত অনু তদৃ্বার পাক হয় ; কাজেই জ্ানস্বার। 
নি ০১১০১, 
হইবে ॥ বেদ ও পুরাণে এই ভাব ফুটিয়াছে । বেদান্ত এই সত্যকে হৃদয়ে লাভ কারিয়া 

-শিব-ুঙপরকে 


ভাবে 
ধর্ম সাধনের ভিতর দিয়৷ টিয়াছে তাহা দেখিতে হয় ॥ আসি এই কঠিন কার্থাসাধনে প্রবৃত্ত 
নহি এবং সনখও নহি । আমি প্রথম কয়েকটী বৈশিষ্টা-সন্বন্ধে কিছু নিবেদন করিব, দ্বিতীয় 
প্রবন্ধে শরতিহাসিক পরিস্থিতি আলোচনা করিব, তৃতীয় প্রবন্ধে আধাক্সিক তব তত্ত্ব ও তাহার 
সাধনা যাহা, বুঝিয়াছি, তাহা, উপস্থাপিত করিব, চতুর্থ প্রবন্ধে নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি 
কি তাৰে গঠিত হইয়াছে এবং পে বিদেলী সংঘাতের আক্রমণ কি ভাবে হস কর। যাইতে 
চাতক সলোচন কৰিব । 

















(১) বৈশিষ্ট্য. 


কোন সভ্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে অনা সভাতার সহিত তাহার তুলনা 
অপরিহার্য । আজকাল পৃথিবীৰ সবর বর্তসান মুনোপীর সত্যতার জরগান গীত হইতেছে 
এবং এই সভ্যতাই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । কাজেই আমাদের প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতা হেয় 
বলিয়া, নিন্দিত হইতেছে । ভারতীয় সভ্যতার নিন্দা, যুৰোপীর ধর্দ-প্রচারক, শাসক, ৰ্যবসাদার 
এবং লেখকগণের আলও উপজীব্য হইব আছে | নিশ্‌ নেওর ন্যায় ভাবতের নিল্পুকগণ 
আসও' সগবের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতের নিকট প্রশংসিত ছইতেছেন এবং শাসক্যাণেরও 
গুপ্ত সহানুভূতি-লাতে কৃতা্থ হইতেছেন-। আমাদের সভাতার কি স্বদেশী কি বিদেশী 
স্তাবকগণ অধিকাংশ স্বলেই ছাপাই সাক্ষী খাড়া কৰিয়া, “অপরাধী নহি' এই তাবে আন্মপক্ষ 
সমর্থন করিয়া বলিতে প্রন্নাস পাইতেছেন যে, “'আনরাও তোমাদের পদাগ্কানুপরণ করিতেছি, 
কাজেই অতটা 'দোখী' নহি । পিতাসহগণ দোখী হইতে পাবেন, কিন্ত আমরা তাঁহাদের 
দো শোধরাইয়। লইতেছি । আমর৷ ত তোমাদের প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিতেছি, স্মৃতরাং, 
তোমাদের ন্যায় সভা হইতে বিশেষ দেরী লাই ।+ আসাদের স্বীয় বন্ধু মহামতি পি. এফ্‌. 
এএঁ,জের ন্যায় লেখকগণ কেন, ,আসরা নিজেরাও, এইকরূপই কৈফিরৎ, দিয়া থাক্কি । 
পক্ষান্তরে; বিশেষ চিন্তার সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আমানের জীবনে আমাদের 
প্রাচীন সভ্যতাই এখনও মূর্ত ও জীবন্ত আছে এবং আমাদের স্থায়িত্ব ইহার মূল সতোর সহিত 
অনুসৃত । কোন বিময়ের সমগ্র ভাবে বিচার না কৰিলে সত্য নির্ধারণ করা কঠিন এবং 
তাহার দোম-গুণেরও পরিমাণ করা যায় লা । এ 

্বারিছের, দিক্‌ দিয়া৷ নে এই সভাতার একটা শ্রেষ্ঠত৷ বছিনাছে উ্িযে সন্দেহ লাই ॥ 
প্রাচীন অন্য সব সভ্যাতা, যথা--গ্রীসীয়, রোনীর, মিশরীয়, বাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতি 
কালগর্ভে নিসজ্জিত ; কিন্ত ভারতীয় সভ্যতা, কতক পরিমাণে কপাস্তবিত হইলেও; আজও 
প্রাচীনের সঙ্গে, যোগ রক্ষা কৰিয়। আর্ধা-সভাতা বলিয়াই পরিচয় দান করে |, এই পীর্ঘ- 
লীবন-লাভের কারণ কি কি এবং আমাদের জীবনে যে Europeanisation চলিতেছে 
_ তাহার কতট) গ্রহণীয় এবং কতট। বর্ক্ছনীয়, সেই বিঘনে চিন্তা করা আবশাক | আমাদের 
যে ভুল-্ান্তি হইতেছে ভাহা সকলেই স্বীকার করিবেন | কি সমাজগঠনে. কি ্দান্শীলনে; 
_ কি জীনসংগ্াষে, কি বা শাসনে আমর যেন ঠিক পথ পাইতেছি লা ॥ “আমর বিচ্ছিন্ন,” 










আমাদি' ্বাচিবার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে । এদেশে নানুঘকে শ্রেষ্ঠত৷ ও দেবহলাভের 
ই পদ্শন করা৷ হইয়াছিল এবং সানব-প্রকৃতির জ্ঞানও এদেশেই উত্তমরূপে বিশ্রেমণ করা 





ভারত দভাতা 


হইয়াছিল | 'আামর। সেই সব সত্য ভুলিয়া গিয়াছি, তচ্জনায দুর্বল হইতেছি | ঘুরোপীয় 
রশ্রধান বা কামনানুলক সত্যতাও নানুঘকে খুংসের দিকে অগ্থসর করিতেছে। নবপ্রস্তর- 
যুগ হইতে দশ কি বারো হ্থাক্ষার বৎসরে মানুঘ যে উৎকর্থ লাভ করিয়া গৰ্বিত হইতেছে, 
তাহা ত আর স্থিতিশীল হইতে পাৰিতেছে না; স্বরিত গতিতে গতিশীল হইয়া খুংসাভিযুখে 
শ্রধাবিত। মনে হয় ; আশা এই মাত্র বে বিধাতা তাঁহার স্থ্ট বিনষ্ট হইতে দিবেন না৷ । 
আমাদের সভ্যতা অত গতিশীল নহে, তথাপি আমরাও পনিবর্তিত হইতেছি । কালের প্রভাব 
কালাধীন এবং দেশাৰীন সত্তার পক্ষে অনতিক্ৰমণীর । আসাদের দৃষ্টি প্রাচীনের দিকে নিবদ্ধ 
বাখিরাই আনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে । অতীতকে বর্ন 
এ: করিয়া অজ্ঞাত ভবিষ্যাতের দিকে ঝাঁপাইরা পড়া বৃদ্ধিবানের কার্য নহে । 
বিগত কয়েক বত্সৰ যাবৎ বক্ষদেশবাসী হিন্দুগণ নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
এই: বিয়ে চিন্তা করিতে যাইযাই কিছু লিবিতে প্রাসী হই এবং হিন্দু সমাদে কি 
ভাবে একত। সম্পাদিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করি । একটু জাগরণের ভাব যে 
আমাদের নব্য দেখা দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত তপাপি যেন আমাদের তীয় চেষ্টা ও 
[গে একতা সম্পাদিত হইতেছে না | আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমাজের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে পারিতেছেন লা, যদিও তাহারা ধর্টে নামেই নেতৃত্ব করেন । বিদেশী শাসকগণ 
ধর্দবিশ্বাসকে রাজনৈতিক বাবস্থার ভিত্তি করিত বর্দনি্েখের আগ্সি প্রন্মলিত করিয়াছেন । 
এই অগ্নিতে যে সকলের গৃহই ভক্ম্রীভূত হইতে পারে, তাঁহার৷ তাহা বিবেচন। করেন নাই । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্অরাঙ্গকতা যদি এদেশে পুনরায় প্রবর্তিত হর, তাহা হইলে তাহাতে 
“পাকিস্থান,” "হিন্দুস্থান" “'এংগ্সোস্থান?' (৪ 01114) সবই ছাই হইয়া যাইবে । যদি 
আমাদের প্রকৃত সমাপতি অর্থাৎ ব্রান্মণ-পঞ্ভিতগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবুন্প একত্র হইয়া, 
অর্থাৎ ব্রাচ্জণা শক্তি ও ক্ষাত্র শক্তি এক যোগে যুক্ত হইযা করর্তবা নির্ধারণ করেন এবং ছিন্পুকে 
কিরূপে সংঘবদ্ধ কৰা" যাইতে পাবে, ত্মিমঘয়ে আলোচনা! করেন, তাহা হইলে ক্রমে শক্তিলাভ 
হইতে পারে । একদল প্রাচীনের দিকে স্.কিনা। আছেন এবং একদল. নবীনতা-লাভের জনা 
প্রাচীনকে হেয় সনে করিতেছেন । ইহাতে একতালাভ অসন্ভব হইয়া রহিয়াছে | আমর। 
যুরোপীর শিক্ষা লাভ করিয়া সনে করিতেছি পণ্ডিত মহাশয়গণ ব্রাস্ত এবং পক্ষান্তরে তাঁহার। 
আমাদিগকে বর্ধদনীয় মনে করিতেছেন । ইহাতে পথ পাওয়া যাইতেছে না । 
হিন্দু যে দুর্বল নহে, ভয় পাওয়ার যে কোনো কারণ নাই, এবং হিন্দু-সভাতার 
যে অগকে কিছু দেবার আছে, তাহা দেখাবার একটু চেষ্টা করা! বাইবে । পৃথিবীতে যে 
ভা এ es Sedo Senta কেন-না। হিলুর 


লতা, ও ন্যায়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিৰাদ-নীনাংসার চেষ্টা করিতেছেন । বর্ম ও নীতি- 
ক্ষার জনাই হিন্দুদিগকে একতাসম্পন্র ও শক্তিশালী করিতে হইবে, আলোর উপর - 
লাভের জন্য বা 1 ধন ছলে-বলে-কৌশলে হরণ করার জন্য নহে | আমাদের 
| তীক্ষ ৰা কাপ ছিলেন না, তাহারা - সব্্বদাই আত্মরক্ষা ও বর্দরক্ষার অন্য 
টা করিয়াছেন । ১৭ 
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ইতিহাস সনোঘোগপূর্ক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন সেকেন্দর বৃষটপূর্ চতুর্থ 
শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করেন, তখন শীমাস্তদেশবত্তী রাহ্গাসনুহ এক একটি করিয়া 
জয় কারতে তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল ॥ একদল আক্রমণকারী 'আততারী যখন 
একট। গ্রাম অতকিতে আক্রমণ করে, তখন তাহাব। সংখ্যার অল্প হইলেও গ্ঁসরাসী বহুলোক 
তাহাদের সহিত লড়াইয়ে সাধারণত; জয়লাত করিতে পারে লা, কেন-ন। আততারিগণের নধ্যে 
যেক্ূপ একপ্রাণতা ও জীবনের প্রতি সমতাশুনাতাপ্রসূত সাহস দেশ৷ যার আস্রক্ষাকারিগণের 


মধ্য সেরূপ উন্মত্তভাৰ জন্মে না । একজন পাগলকে দশজন প্রকৃতিস্ব লোকের পান্ত 


কলা কঠিন হয়। অনাক্রমপ-ভাবাপনু লোকদিগের পক্ষে ধর্থোৎসাছে উন্বত্ত ও লুষঠনপরায়ণ 
আক্রসণকারিগণকে প্রতিরোধ করা৷ কঠিন হইয়া রহিস্সাছে । তাই আজও আমরা বিপনন । 
যৌক্তিক মনোবৃত্তিগস্পন্ন হিনদুকে আজও উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ বুবভাবাপনু যনোৰুত্তিৰ নিকট 
হার মানিতে হইতেছে । বহু শাস্ত্রে, বহু অবতাবে, বহু মতবাদে আস্থাসম্পন্র হিন্দুকে আদও 


এক গ্রে বিশ্বাসী এবং এক নেতার হকুনে পরিচালিত দলের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইতে 


হইতেছে । দ্বিতীয় প্রবন্ধে '' এতিহাসিক বারা ''-আলোচনার সময়ে এই সঙ্বন্ধে উদাহরণ -দার। 
দেখান যাইবে যে, হিন্দুদের বীর্ঘোর অভাব ছিল না, কিন্তু এক যোগে কার্ধা করা হয় নাই । 
শিক্ষান্গার৷ এই একতা গঠিত হওয়া দরকার । 


মারামারি আজও ইউরোপে চলিতেছে । ইতিহাসে লিবিত হইয়াছে যে, হোমরের সময়ে 
যেতাবে রাজনাবগ্ন, কুলীন-সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোক পরস্পরের প্রতিদ্বন্থী ও শত্রভাবাপল্র 
ছিলেন; আজও সেইভাব চলিতেছে ; ইহাতে ইউরোপীয় সব শ্রেণীর লোকই বেশ সবল 
বুদ্ধিমান ও স্থাবিকার-বিঘয়ে সজাগ হইয়া রহিয়াছেন । বিরোধী ভাব তাহাদিগকে" বান্ধিব 
করিয়া লুঠনপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। তীহারা কিরূপে দুর্বলকে অধিকারে রাখিয়া 
তাহার শ্রমলন্ধ ফল ভোগ করা যাইতে পারে, ভাহা ভাল জানেন-। তীহাদের দেশের 
অবস্থা যেরপ; (তাহাতে হারা সম্তট থাকিতে পারেন নাই । আহার জোটাইবার জনা 
বাহিরে যাইতে তাঁহার) বাধ্য হইয়াছেন । একদেশবাগিগণের মধ্যেই দ্ব্বযুন্ধ সব্দা 
চলিত 
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লুল ক ভকৰ ও প্াবৰ্যলাত বাচলাজে, তাহাৰ অনেকৰানি শক্ৰ সহিত লড়াই ছা) সম্পাদিত 
হইয়াছে । আজও বে বৈজ্ঞানিক হুগ চলিতেছে, তাহাৰও অনেকটা পরুতাতে জয়নাতেৰ আকাহক্ষা-পৃশোদিত । 
ব্য, নিংহ প্ৰভৃতি পক সহিত লাই কপেক্ষ। নানুঘের সঙ্গে লাই করিতে অবিক কৌশলের প্রয়োজন হয় । 


a 





তাঁহাদের নব্যে দেখা যায় । 
নুতনকেই চায় । ভাই ইউরোপের সনাঙ্জতঘ, বাজত, শিরব্যসথা প্রভুতিতে নিত্য নূতন 
বাবস্থা প্রবান্তিত হইতেছে । যাহা আছে তাহাতে তীহারা সন্থষ্ট নহেন । তাঁহাদের নানা 
প্রকার সুখ ও স্বাচছন্দা-লাভের প্রয়োজন, তক্জনা অন্যকে ধ্বংস করিতে তাঁহাদের বাধে না । 
এককখার বলিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় সভাতা শরীর ও সংসারকে জীবনের মূল 





_ রোমক্গণ যখন খৃষ্টীয় পঞ্চন শতাব্দীতে খৃষ্টান বর্ম গ্রহণ করিলেন, তখনও তাহারা পরধন 
ও পরের স্বাীনত৷ হরণ করিতে এইক্ূপ অত্যান্ত হইয়া গিয়াছিলেন যে, এই ধর্ম্মের দ্বারাও 
 রোকেরা জগতের উপর অত্যাচারই করিয়াছেন । তাঁহাদের মিশনারীগণকে বর্ম্ম-প্রচার- 
অন্য জাতির উপর প্রভুদ্বন্থাপনেই অধিক ননোযোগী দেখা যায়। জ্ঞান-প্রচার 
করিতে যাইয়া, কিংবা লোকশ্রেয:-সাধনের অছিলাযও নিঙ্েদের প্রতুদ-স্বাপনেই আজও 
তাহাদিগকে অধিক যনোযোগ দিতে হইতেছে একেবারে নি:স্বার্থভাব-সাধন অত্যন্ত কঠিন ; 
তাহা, তখনই সম্ভবপর হয় যখন সকলের এক আস্ত, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
ছয় । একাত্মতা-সাধন. ইউরোপীয় ননোবৃত্তির পক্ষে সহ নহে | কেননা ত্রাহাদের মূল 
যে, আধ্যান্বিক তত্ব বা 018181)159708 রহিয়াছে, তাহাতে এই একাক্তত৷ দার্শনিকগণের মধ্যে 
কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন. বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমাজগত, জীবনে উহা স্বীকৃত হয় নাই ॥ 
আমাদের কিন্তু সাধারণ নিরক্ষর বৈক্বেরাও *'সমাস্তা সব্ভূতাক্সা, মুগ: শ্রীজগদৃগুরঃ"” 
মন্ত্র রোজ আওড়াইয়া চিন্তাস্থার৷ জগতের সঙ্গে একাত্তত৷ সাধন করেন । আর একট উদাহরণ 
॥_ এই প্রসঙ্গে সারণ করা যাইতে পারে । শ্রীমদৃতাগবতে বণিত লাগা বাস্তিদেবের একটা 


উস কাৰেং গতিনীশাৎ পাটা: ৰা 






এ তোপ যেন তচ্ছারা তাহাদের দুঃখ আসা হইতে 
__ অনয সঙ্গে একাত্বতা-সাধন, সর্ব্ভূতে সৃষ্টি ইত্যাদি ভাবেন ক 





পরের পাপের বোঝা নিজের স্কন্ধে লা লইয়া প্রাণে গ্রহণ করিতে চেষ্ট। করার প্রয়োজন, এই 
ই তন্ররোধ একাস্তাসাধন-ব্যতিরেকে হইতে পারে না । "অসভ্য বর সানুমকে পুথক্‌ রাখিয়া 


॥ 
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এখানে শ্রেণী-বিহ্বে একেবারে ছিল না, বলা বায় না । কেননা শ্রেণী-বিভাগ ও বণ-ৰিভাগ 
বিশেঘ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যার ॥ তথাপি প্রত্যেকের জীবনে জাতিভেদ দ্বার) স্ুখ- 
সৌভাগা-লাতের একটা নিদ্দিষ্ট বাবস্থা বর্তমান খাকাতে, হিংসার ভাব প্রবল হইতে পারে 
নাই । বিশেঘতঃ: সমাজের. শীর্ঘস্থানীর লোকেরা ত্যাগ ও দারিদ্রাকে বরণ করিরা বর্দ্মচর্য্যা ও 
জ্ঞানানুশীলনে ব্যা্ত থাকাতে, তাঁহাদের নিকট সকলেই নতি স্বীকার করিতেন । শাসক- 
সম্প্রদায়ও ত্যাগ-মপ্রেরই সাধনা করিতেন । বাক্সণ-ক্ষত্তিয়াদির্, আদর্শ-সদ্বন্ধে চতুর্থ প্রবন্ধে 
অলোচনা। করার ইচছা আছে | এদেশে যে দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করিয়াছে, তদ্বিদয়ে 
সন্দেহ নাই | আধ্যাস্থিক জীবন-লাভ শাস্তি্বাৱাই সন্ভাৰিত হয়! ইউরোপের ইতিহাসে ঝগড়া- 
বিবাদ সব্দ্দাই চলিয়াছে, তাই আজও প্বল শক্রতা দ্বার ইউরোপীয়গণ অভিভূত হইতেছেন । 
তাহারা শাস্তিভোগ বিশে করিতে পারেন নাই, সব্ব্্দাই শত্রুর সঙ্গে তাঁহাদের লড়াই 
চলিতেছে, তাই তাহারা সবল ও পরাক্রাস্ত | কিন্ত সিংহ-ব্যাধ্বাদির ন্যায়ই তাহারা হিং 
স্বভাবাপন্র । জর্দান দার্শনিক ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিট্‌ুসে যিশুর ভক্তি ও ত্যাগের 
আদর্শকে বর্ক্ষন করিয়া পিংহব্যাধের ন্যায় পুকুধকার অবলব্বনের জন্য স্বদেশবাসীকে 
করিয়াছেন এবং ফলে দেখা যায় যে, সেই আহ্বানই তাঁহাদের দেশবাসিগণ শুনিয়াছেন । 
হিন্দু সভাতাতে আত্মার মঙ্গলের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন থাকা বশত: আত্বাকে প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । এই পার্থকা অল্প নহে । হু 

আগিরীয়, ব্যাবিলনীয় বা সনিশরীয় সভাতাতে বর্টের ভাব দেখা যায় সত্য, এবং তাহাদের 
মধ্যেও গভীর চিন্ত। ও ধার্দবিশ্াস বর্তমান ছিল, কিন্তু ভারতের ন্যায় আম্মতন্-লাতে - 
এত প্রবল চেষ্ট। দেখা যায় না ; দেহ ও আস্থার পার্দকা এইভাবে তাঁহাদের দ্বার সাধিত 
হয় নাই, আত্থার স্বরূপও তাঁহাদের মনীগিগণ এই ভাবে খছিদের ন্যায় উপলব্ধি করিতে 
পাবেন মাই, কেনলা তীহাদিগকে ও শত্রুর সহিত বুদ্ধেই অধিক ব্যাপৃত দেখা যায় এবং জীবনের 
সংস্থান:বিঘয়েই তাহার অধিক মনোযোগী ছিলেন | নানা দেব-দেবীর কল্পনা তাঁছার। 
করিয়াছেন: সত্য এবং পরলোক-তদ্বেরও চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু এদেশের ন্যায় স্বিরভূমি লাভ * 
করিতে পারেন নাই । ধন্দরবিশ্মাসে স্থিরতালাভ না হইলে, শান্তিলাত হয় না.। তাঁছারাও 
পরের দেশ অধিকার করার জনা বেশ সচেষ্ট এবং তক্ষন্য সানুঘের উপর অত্যাচার করিতে 


তত কোথাও উদ্দাচিত হাই । 
নিশরীয়গণ নানা প্রকারের শিল্পচ্য্যার বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ পশ্চিম 





৬ ভারতীর সভ্যতা 


সভাতার দান অবশ্য বর্তমান সময়ের সভাতাতে সংক্রামিত হইরা মানবজাতির উন্মাতিবিধান 
করিয়াছে | ]র. টে. 1৫115 তাহার পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্‌ জাতির কি অবদান হারা 
নালবলমাক্র কিভাবে প্রভাবাশ্বিত হইয়াছে ও উৎকর্থলাভ করিরাছে. তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
কিন্ত ভারতীয় খরদ্িগণের সাধনা কিরূপে সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশকেও প্রভাবিত 
করিয়াছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা কৰেন নাই ॥ তিনি সভ্যতার বহিরাবরণ কি কি এবং কোথা 
হইতে কোন্‌ আবরণটা আসিয়াছে, তাহাই দেবাইন্াছেন | শুধু একপ্বানে তিনি বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে, ইউরোপ রাজনৈতিক উন্নতি ও উদ্যন এবং জ্ঞালবিজ্ঞানের প্রাধানা 
ও মৌলিকত৷-সব্বেও মিশুপ্রদশিত স্বগীরাজ্য বা. 10177219091 0০ প্রতিষ্ঠার কণা ভাৰিতেও 
পারিতেছে না এবং পারিবেও ন। ॥ এই বলিয়াই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন । একদল 
লোক থাকিবেন, ঝাহাদের নখেষ্ট বিশ্বাস থাকিবে এবং বাহার৷ সকল এ্রহিক উচচাভিলাঘের 
ধার ধারিবেন না এবং জ্ঞানচচর্চায় ও ধর্দ্মানুশীলনে ব্য খাকিবেন-__তাহাদের আবশ্যকতা 
তিনি ৰোধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল” 
এবং. বর্ণৰিভাগ ও আশ্রসবিভাগ হারা সমস্ত সমাজকে একটা আধ্যাস্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 
করার উদ্যোগ করা হইয়াছিল, ত্বিদয়ে তিনি বিশে চিন্তা করিয়াছেন, মনে হয় লা। 
ইহুদিদিশের মধ্য 107001)9$গণ এবং আমাদের খ্ানিগণ প্রকৃতপক্ষে এই উচচ আদর্শের সেবা 
করিয়াছেন, কিন্ত ইহদি-বর্দরও এখানকার ন্যায়, আত্মিক দৃষ্টি খোলে লাই | অন্য পার্স 
প্রতি, অনান্দাতির প্রতি “অবজ্ঞা ও শত্রুতার ভাব তাহারাও পরিহার করিতে পাবেন নাই । 
আমাদের. এই পতিত অবস্থায়ও আমর! সানুমকে যে চক্ষে দেখি, সানুঘের প্রতি আমাদের 
" যে শ্রঙ্ধা আছে, আনি সনে করি অনাদের উদারতা-পন্বেও এইজপ ভাব নাই । মানুঘ- 
মাত্রেই যে শ্রক্মসত্তায় সত্তাবান্‌, এই বিশ্বাস সাধারণ লোকের মনেও কার্য করে । এমন কি, 
কীট-পতক্গও এই সত্তায় জীবন-প্রাণ্ । :ইহাতেই আমাদের দূ্্বলতাও জনপ্রিয়াছে ॥ অনা 
জাতিগণের এহিক জীবন-বাবস্থায় নৈপ্‌ণা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতে পারি, সহেঞ্জোদারোর 
সভ্যতায় উচ্চ শিল্লচাতুর্ম্য দেখিয়া বুগ্ধ হইতে পারি, কিন্তু তখাপি বলিতে হইবে যে, নীতি 
ও. ধর্সের বন্ধনে আমাদের সভ্যত৷ দৃঢ় বলিয়াই আজও তাহা বর্তমান. আছে | বানুঘের 
স্থার্ি্বলাভে নীতি ও ধর্ক্দের মূলা অধিক, তাহা চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করিবেন | 
ঝ্খিগণের নীতির বিশেঘত্ব এই যে, ইহাতে অত্যাচার সহ্য করার শৃক্তিলাভ হয় । আলোর 
উপর অত্যাচার করা অপেক্ষা অত্যাচারিত হইলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়, তাই আজও 
সাকা গান্ধি 8901-007০6এর কণা বলেন । ৪০৬-০৪০০ কি বুঝিতে হইলে আধ্যাত্মিক 
সাধনায় নিরত হইয়। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয় । k 

_ নুষ্ঠনপরায়ণ লোকেরা, যথা, গ্রীক, রোনক প্রভৃতি জাতিগণ, অন্যের উপর আধিপতা 
করিয়াছেন । কিন্ত কেহই অধিকদিন স্থারী হইতে পারেন লাই | সেকেন্দর বাদৃশ৷ 





বৈশিষ্ট্য ত 
করেন নাই ॥ অঁতিহাসিক যুগে কেবল সমুসরগুপ্ত, হর্ঘবর্দধন প্রভৃতি দুইচারিজনকে রাজ্া-বৃদ্ধির 
কার্য্যে ব্যাপৃত দেখি । কিন্ত অশোকের সাশ্রাজা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল । 
তিনি বহু বিদেশী রাজ্যের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া বন্থপ্রচারে সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন । 
পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় সানবহিটতদী লোক দ্বিতীয় লাই ॥ তিনি কলিঙ্গ বিজ 
করিয়া যেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে পাওয়া যাইবে লা । ধর্দ-প্রচারে 
যদি তাঁহার অনুষ্ঠিত রীতি খ্রবান্তিত হইত, তাহা হইলে সানবলভাতা আজ অন্য আকার 
ধারণ করিত । মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্দ-প্রচারে পৃথিবী মে ভাবে সনুঘারাক্রে রপ্ভিত হইয়াছে, 
তাহাতে বর্তমান সময়ে যুবকগণ বর্্দের প্রতি বে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা সহেতুক বলিয়া 
অনেক সময়ে মনে হয় । ধর্দ-প্রচার-বযপদেশে বাজালাভ করার জন্য বাগ্রতা থাকাতেই সানব- 
সমাজ কলুদিত হইয়া রহিয়াছে । আজও সেই কলুঘবিঘ উদৃপীরিত হইয়া আমাদের জীবনকে 
শক্ষটাপনন করিতেছে । এই যে বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছে তাহার £6716918 বা 
উৎপত্তি সৃক্ষাতাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলেও খর্দাবিদ্বেঘের বহি ধুসায়মান 
রহিয়াছে । ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজালোলুপতা ও ধর্ট্োননাদতার বিঘ একযোগে 
ক্রিয়া করিয়াছে । 07৬৪৪৭০ প্রভৃতি হইতে আবগ্ করিনা আজও সেই বিেরই ক্রিয়া 
চলিতেছে । জাতিতে জাতিতে ধরব নামে যে পক্রতা জন্মিয়াছিল, সেই শক্রতা রাজ্যলোতের 
সহিত মিলিত হইয়া প্রবল হিংসার সৃষ্টি কৰিয়াছে । সেই সহিংস ননোবৃত্তি আধুনিক 
শিক্ষাঙ্গার৷ দমন কর! যাইতেছে না ; বরং দৈহিক নুখলাতের লোতবৃদ্ধিবশত: তাহাতে ধৃতাহতি 
দেওয়া হইতেছে । তাই শত্রুতার ভাব ক্রমশ: প্রবলতর হইতেছে । সভ্যঙ্গাতিগণ ধর্দ-পরচার- 
ব্যপদেশে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিন অবিবাসীদিগকে প্রায় নির্ঘুর 
করিয়াছেন | এদেশে যদিও আর্থাগণ আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা প্রভৃতি 
নদীর উ্ধরনা উপতাকাভূমি অধিকার করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি আদিম অধিবাসিগণকে 
সমাজে স্থান দিয়া৷ এক দেহের অন্গরূপেই পরিশত করিয়াছেন এবং যাহারা এই সমাজের 
অন্তর্ভুক্ত হয়েন লাই, তহারাও নিশ্পুলে হইয়া যান নাই । পঞ্চনগণ দক্ষিণভারতে উত্পপীড়িত, 
সত, কিন্তু এইকপ-উৎপীড়ন প্রাচীন সময়ে বর্তমান ছিল বলিয়া মলে হয় লা ॥ বৌদ্ধ ধর্সেন 
প্রভাব যখন ক্ষণীণতা প্রাপ্ত -হইল, এবং বান্দপাধপ্দ পুনঃ সগাব্রে আক্মপ্রতি্ঠা করিল ও মুসলমান 
আক্রমণের পর লাতিভেদের দেওয়ালগুলি দৃঢ়তা ধারণ করিল, তখন হইতে সমগ্র সমাজের 
জন্য দায়িস্বজ্তান তিরোহিত হইল | পূর্বে হিন্দু রাজনাবর্গ যে ভাবে সমাজের একতা ও 
সুস্থতার জন্য দায়ি্ব বোধ করিতেন, সেই দায়িতবজান নিশ্চয়ই হালপ্রাপ্ত হইয়াছিল । নিজ 
নিজ জাততিৎর্ রক্ষার জনা সকলেই ব্য হইলেন, কিন্ত সমগ্র সমাজের সঙ্গলকানী ত কেহই 
কহিলেন না । মুসলমান শক্তি হিন্তুদিগকে অসাড় ও জরাগৃস্ত করিয়া দিল । এই সন্বন্ধে 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাইবে | দক্ষিণ ভারতের পঞ্চনদিগের মধ্যে বহ 
সাধুর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রভাব সমস্ত হিন্দ-সমাল্গ ব্যাপ্ত হইয়াছে | ইহাতে 
বুঝা যায যে, তাঁহারাও সমাজের সঙ্গে অঙ্গাদিভাবে সংযুক্ত আছেন। পক্ষান্তরে এখন আসনা 
বে ভাৰে সমগ্ৰ ভারতের বা. সনগ্র হিলু-লাতির বিদয়ে চিন্তা করি, এই ভাবের চিন্তা শঙ্কর 
কি রামানুজের পক্ষে সন্তবপর ছিল না আধুনিক শিক্ষার! আমরা যে ভৌগোলিক এবং 
প্রতিহানিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ কৰি, তাহা প্রাচীন সময়ের 44190916 বা চ1810র পক্ষেও 
সম্ভবপর ছিল লা, খাদিদিগেরও ছিল না । প্রাচীনের শ্রেষ্ঠত৷ স্বীকার করিলেও বর্তমানের 
ভূয়োদর্পন তখন সম্ভবপর, হয় নাই । সানু যে পর্যন্ত দেহে বর্তমান থাকে, সে দেহকে অতিক্রম 
করিতে পারে না, দেহের প্রয়োজনের উপরে উঠিতে তাহাকে বিশেষ চেষ্ট। করিতে হয় ॥ 





রি ভারতীয় সভ্যতা 


এদেশের লোকেরাও দৈহিক আরানের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন এবং “চাচা আপনে বীচ” এই , 
নীতির অনুসরণ করিতেছেন ॥ বিশেষত: শাত্ববাগানুসারী হওয়াতে সধ্যযুগে কেহ নূতন কথা 
বলিতে ৰ! নূতন পঙ্থা অবলম্বন করিতে সাহসও করিত না ॥ বর্তমান সময়ে আনা এদেশে যে 
বান্তিস্বাতস্ন্য লাভ করিয়াছি, তাহা পূৰ্ব্বে স্বপ্রের অগোচর ছিল । ব্যাক্তিস্থাতগ্া-সম্বন্ধে 
পরে আলোচনা করিব । এই সব কারণে মুসলমান অধিকারের সময়ে হিন্দু-সনাজের অধোগতি 
হইয়াছিল । - 
হিন্দু সমাজগঠনে অধিকার বা i&॥5৪ অপেক্ষা 1001 বা কর্তবাপালনে অধিক জোর 
দেওয়া হইয়াছে । যাঁহার। অধ্যয়ন 'ও অধ্যাপনা দ্বারা সনাজের সেবা করিবেন, তাহার 
সমাজের নুখস্বরূপ ; বাহার শাসন ও রক্ষণ-ব্যাপারে নিযুক্ত, তীহারা সমাজের বাহ, এই ভাবে 
্ান্গাপের বর্স্ম, ক্ষতিয়ের বর্দ, স্ধন্্ প্রভৃতির বাবস্থা স্মৃতিশাঙ্ছে দেওয়া হইয়াছে । সকল 
বর্ণই সমান্সের অঙ্গর্ূপে পরিগণিত । আজকাল সমাজ-বিজ্ঞানানুসারে সমাজ একটি অঙ্গ 
এবং সানুঘনাত্রেই তাহার প্রতাঙ্গ বলা হয়, ক্র কাজে নারূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্ত 
প্রাচীন সময়ে পরস্পরের প্রতি বাবহার বোধ হয় আসাদের ব্যবহার অপেক্ষা “অধিক যৌক্তিক 
ছিল । সকলেরই এক একটা জীবিকা নিদ্দিষ্ট খাকাতে ব্বা্মণ তাহার নির্দিষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিলে পতিত হইতেন । এখন আমর। একই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যেভাবে সকলে সকলের 
প্রাতি্্দ্রী হইয়া উঠিয়াছি, এবং every man is against every other man মনোভাব 


‘ (ৰক্চিত করিতে সচেষ্ট আমাদের বৈশ্যগণও সেই ভাবেই লাভের জন্য সতত বাগ্র । 
২ /ৰ্বামায়ণে যে অন্ধনুনি দশরখকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন বৈশ্য । তখন অধিক- 


সংখাক বৈশাসভ্য রাজ-সতায় পবানর্শ-দাতা ছিলেন । মহাভারতের শান্তিপব্বে দেখা যায় 





যে তীঁহার৷ ভাবিতে জানিতেন এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ যে ভীহাদের চিন্তার 
বিঘয় ছিল, তাহা বেশ পরিক্ষার বুঝা যায় । এখন আমর ]২181)18 বা 'অধিকার-লাতের 
দাৰী করি । '* Students’ Rights,” “ Women's Rights "' প্রভৃতি নানা প্রকার 
নুতন নূতন দাবী খাড়া হইতেছে । পূর্ত শিক্ষা দেওয়া হইত, কর্তব্য পালন কৰিলেই 
i8৮3 বা. অধিকার-নাভ হইত ॥ শিক্ষক বা। অধ্যাপক কর্তব্য পালন করিলে, 
স্বামী তাঁহার কর্তব্য পালন করিলে, ছাত্রের বা স্্ীর 

পারে, এবং এই ভাবে কর্তব্য-স্ঞান-বদ্ধি হইলেই জীবনে 

দাবী লইয়া ঠোকাঠুকি হয়, তাহ৷ হইলে সমাজ অশান্তিতে 

এবং মুসলমানের ৪৪ লইয়া ঠোকাঠুকি ও সন্তক চুনিত হইতেছে 
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প্রজা-আালন্দোলনের মুলকারপণ প্রন্দাপীড়ন 
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0 Hindu aggressive নর । হিন্দু নিজের সভ্যতা) আনোর উ 
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বৈশিষ্ট্য চে 

নিজের ধর্ম অন্যকে গ্রহণ করাইবার জন্য বান্ত নে ॥ যে সব হুন, শক প্রভৃতি বিদেশী 
জাতি প্রবেশ করিয়াছিলেন, তীহারা ইচছাপূর্ব্বক হিন্দুকষ্টি গ্রহণ করিয়া হিন্দু - 
হইয়াছেন । হিনুধর্্ কোনো বর্তবিশেষকে গ্রহণীর বা বর্জনীয় বলে না । ইহাতে 
আত্মিক শুদ্ধতালাতের ব্যবস্থা রহিয়াছে । বীহারা৷ বলেন ইহার নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় নহে, তাহারা 
গ্ৃভাবে লা) বুঝিয়াই এই কথা বলেন । সত্যবাদিতা, আন্তসংবম 

প্রভৃতি যে নিতান্ত প্রাথমিক চেষ্টা এবং নীতি-হীন ব্যক্তি বে সনাজেই বাস করিতে পারে লা, 


এখানে কাসলা-বাসনা জয় করিয়া দেহকে অতিক্রম করার জনা দান, যজ্ঞ, তপলা।, তীথ- 


একথা বলিবে না৷ ॥ তঙ্জনা হিন্দু পরমত-শহনশীল ; পরের বর্দার্থে বাধা দেও পাপ মনে - 
করে । পৃথিবীর সব্বত্রই ঈশ্বরে রাজা, তিনি সকল হৃদরেই সত্য প্রকাশ করেল, কাজেই 


উপকৃত বই অপকৃত হয় লাই ॥ জগতের দুঃখে দুঃখিত হইব তাহার। যে অহিংসার আদর্শ 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অর্দ্ধজগত আজও বুদ্ধের চরণে প্রণত ॥ আসব যদি 


তাহা হইলে আপত্তির কারণ নাই । মানুঘের উপদেশের প্রায়োদন আছে । মানুঘ পরস্পরকে 
সাহাযা করিবে ও সাধুপথে চলিতে উৎসাহ দিবে ॥ এই কার্ধটি নিঃস্ার্থভাবে করা ত 
সহজ নছে। শিক্ষকতা কাৰ্য ত চলিশ বংসবের অধিককাল করিলাম, কিন্ত সনে হয় ' 
ঠিকভাবে শিক্ষাদান করিতে পারি নাই । যাঁহার৷ এই কার্য্য ঠিকভাবে করিতে পারেন: ২. 
তাঁহাদের প্রদন্ত শিক্ষায় জগতের উপকার হয় ॥ নিশলারীগণের অধোও শীহার। খাঁটি বিশ্বাস 
অনোর হৃদয়ে জাগ্ুৎ করিতে পাৰিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বার জগতের উপকার হইয়াছে । 
খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্-প্রচারকগণ নিজের জীবনের প্রতাবন্থারাই অনোর উপকার করিয়াছেন । 
সভা: প্রতোক বাক্কির হৃদয়ে প্রুকাশিত হয় । একজনের নিকট যাহা। সত্য, অনোর 
নিকট তাহা ত্য. নাও হইতে পারে ॥ আনাদের ধর্স্ের লুল, “ সতাং পরং ধীদহি “| 
এই বিষয়ে তৃতীয় প্রবন্ধে আলোচনা করিব | এখানে এই মাত্র বলিতে চাই যে, ছিন্ুধরক্ 
বিশ্বজনীন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত । তাই-্মাঘিৰা শ্রদ্ধাবান্‌ শিশ্ষাদিগকে সত্য শিক্ষা 


গৃহীত হইলেন ৷ পৰ্তুগীজ, ইংবেক, ফরাসী 
সকলেই এখানে পরে আমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছেন । 
+ Major B.D. Bose ব. ৮ Kise of Cbristinn Power গ্রচানা পাঠ করিলে বেশ 
বুঝা যায় যে, বিদেশীয়েরা কি ভাবে আমাদের আতিখোর অপবাবহার করিয়াছেন এবং আজও 
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ভারতীয় সত্যতা 


১০ 
ছিন্দু ও মুসলযান রাজন্যবর্গ উভয়েই লির্োধের ন্যায় বিদেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়া 
পরা: শৃষ্খল পার পরিরাছেন । এই বিঘরে দ্বিতীর প্রবন্ধে আরও আলোচনা করিব । 
রোমে বিদেশী লোককে এক ইঞ্চি ভূষিও দেওয়া হইত না ৷ কালিকাটের জামরিনের 
প্রতি পর্ভুগীজগণের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ পাঠ করিলে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি ঘৃণা 
বই কোলে শ্রদ্ধার ভাব সনে স্থান পার না | হিন্দুর বন্দর তাহাকে বিশ্বের সহিত সৈত্রীভাব- 
পোসণে প্রোৎসাহিত করে এবং এই বিশ্বাসেই হিন্দু আজও ঠকিতেছে, কেনন৷ হিন্দু এই 
ঠকাকে গ্রাহ্য করে লা । 

ইউরোপে বে ভাবে ৰাক্তিস্বাতন্না ৯০০০৪ এর সমর হইতে সাধিত হইতেছে, 
ভাহাতেই ইউরোপ প্রাধান্য লাভ ককিরাছে । তৎপৃকের্ষ খীীলে ও রোমে বাকি রাষ্ট্রের 
'অেরূপে রাষ্ট্রের নিরন-কানুন সানিয়া বঙ্ছবৎ পরিচালিত হইত । আমাদের দেশে শাস্ত্রের শাসনে 
মানুষ যন্ত্ৰত পরিচালিত হুইরাছে । ইউরোপের ইতিহাসে 99০79০ই প্রথম বলেন যে, 
ব্যক্তিৰ একটা আন্মিক মন্দল আছে, তাহা বাষ্ট নিশ্বসিত কৰিতে পারে না ॥ Sophoclesএর 
নাটক ॥110i207€তেও এই ভাবের একটা নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে | শাক Antigone 
বলিতেছেন যে, তাঁহার হৃদয়ে যে সতা তিনি বুঝিয়াছেন, তাহার আদেশ বাজার আদেশের 
অপেক্ষা ৰরণীয়, কাজেই তিনি বাজার আদেশ অগ্রাহা করিয়াছেন । সক্রাতিশও এই ভাবে 
যুবকদিগকে আস্থার মঙ্গলের দিকে ননোযোগ দিতে শিক্ষা দেন ! এই শিক্ষাই ৪০i০দের 
নিকট পরিণত. অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় ০07180100000-বাদ ব। বিবেক-বাদরাপে 
ববাক্িস্বাতস্রোর ভিন্তি গড়িয়া দিয়াছে | যিশুর বপ্ও এই শিক্ষাকে পুষ্ট করিয়া নরলারীগণকে 
্যক্তিত্বপ্রতিঠা় সাহাব কৰিরাছে, যদিও ' পরে পোপগণ এবং রাষ্ট্রের পরিচালকগণ 
মানা ভাবে এই ব্বাক্তি-ম্বাতধ্যাকে ব্যাহত কনিরা ৰাধা দিতেছেন | আআজ্মকাল ত dictator 





children’s teeth are set ০০৫8০)" অর্থাত।পিতৃপিতামহগণ পাপ করিয়াছেন; তাহাতে 





© 


কোশল ১১ 


বাক্তি্ব লোককে স্বার্থপর করে, বদিও স্বাবলস্বন শিক্ষা দিয়া সুদ্যস্ব-লাভের সহায় হয়। 
ইউরোপের নরনারীগণ তত্ছন্য জাল্সনির্ভরশীল, উদানপূর্ণ ও স্বার্থান্বেখী । আমাদের 
সমাজে নানারূপ শাসন বশত:, ব্যক্তিদ্ধ এই তাবে বিকশিত হর ন৷ | বার্ট্রে অবশা একটা 
স্বাধীনতা পরে দেওয়া হয় । 'আশ্বন-বিভাগ স্থার৷ জীবনের শেষ অবস্থার ব্দ্সাবনে ব্যক্তির 
স্বাতস্্া স্বীকার করা হইয়াছে। "'নাসৌ নুনির্মস্য নতং ন তিনুব্ব,'” মহাভারত এই সত্য 
স্বীকার করিয়াছেন । ব্যক্তিন্বাতস্থ্য ইউরোপে প্রবল খাকাতে তাহাদের সমাজে, রাষ্ট্রে ও 
শিৱ্রব্যবস্থায় সব্ব্বত্ৰই উন্াতিলাত হইয়াছে । তাহারা সেই উলুতিরই গৌরর করেন । আআনর। 
বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা এই ব্যক্তিত্ব লাভ করিতেছি, কিন্ত ইহাতে সকল প্রকার মঙ্গল 
লাভ হইতেছে কিনা, বলা, কঠিন । এঁহিক উনুত্ি-লাভে এই ব্যক্তিত্বের উপকারিতা রহিয়াছে 
সতা, কিন্ত ইহাতে পারিবারিক জীবনে পূর্ব্বের ন্যার আত্মবিলোপকারী সেবাকার্ধ্য বাধাপ্রাপ্ত 


হইতেছে । 
Milton এর Satan যে ভাবের ব্যক্তিত্ব দেখা যায় সেই ভাবের বাক্তিত্ইই ইউরোপীয় 
সমাজে প্রাচীন সময় হইতে বিকশিত হইতেছে | Achilles, Alexander, Cromwell, 


Na্চ০le০৷৷ প্রভূতি নেতৃবৃন্দে ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রতি দেখ যায়, ইহা অহঞ্কারের নামান্তর । 
আমাদের পুরাণবণিত হিরণ্যকশিপু প্রতৃতিতে ঈশ্বরকে অস্বীকার কর ও নিজের ব্যক্তিত্ব 
প্রখ্যাত করার চেষ্টা এইরূপ ইচছাশক্তি বা |! ০৪৮ এর কার্য্য । আমাদের নীতির 
উচ্চ আদর্শ এইরূপ ইচছাশক্তির, প্রকাশ নয়, ঈশ্বরের ইচছার সঙ্গে সানুঘের ইচছাকে নিলিত 
করিয়া ভগবানে বর্দার্পণ করাই আদর্শ । এই ভাবের ইচছাশক্তিই জগতের উপকারে আসে । 
Napoleon প্রভৃতিরও ইচ্ছাশক্তি যখন লোক-শ্রেযঃসাধনে নিধুক্ত হইয়াছে, তখনই তাছার 
ফল তাল হইয়াছে ॥ ব্যক্তি্বের আদর্শ ইউরোপে ও এদেশে ঠিক এক নহে । এখানে : 
অর্জুনের ন্যায়, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করাই আদর্শ, ইউরোপে 
এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, যদিও ৪০1০ প্রভৃতি লোক-শিক্ষকগণ নিক্ষা ধর্স্দের 
আদর্শের কথা বলিয়াছেন । এদেশে আজও আসাদের , নিশিষ্ট বাক্তিগণ * প্রাচীন আদৰ্শই 

আৰনে সুর্ঘ করিতে প্রয়াস পান | যাহার) ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন, তাহাদিগকে 
বলিতে চাই যে, Wordsworth যে Heroism এর কী তাঁহার Happy Warriora 
মির কাদে খা গা সাই, তাহ। গীতার আদর্শের ন্যায়, এবং এদেশে তাহা 
প্রতিষ্ঠিত আছে 

এডিট সামির ধার হলে কার করিনাহেন বে, এই নি 
Nati০nএর স্বাতস্ন্য ইউরোপকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে এবং তাহার ফলে পরিবারে, কারখানায় 
রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক বৈঠকে সর্বত্র অশান্তি দেখা দিয়াছে । কোথাও কেহ আত্মবিলোপ 
করিতে রাজী নর । স্থামী-স্্রীতে ছাড়াছাড়ি খটিতেছে ; সম্তানগণ মাতাপিতাকে গ্রাহা 
করে লা, শ্রমিকগণ প্রভুকে জব্দ ও হৃতসব্বস্ব করিতে ছাড়ে না, রাষ্ট্রে ত নিয়ত 
বিবাদ চলিতেছে । অনিয়াতি এখন আই বডির ঝাডের মধ্যে পির হাবুডুবু খাইছি । 


হিলদ-সভ্যতা গড়িয়াছে গ্রামে ও আশ্রনে । এখনও শতকরা ৯৫ অন লোক ভারতের 
সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামেই বাস করিতেছে । কাজেই ইউরোপীয় সত্যত৷ হইতে ইহার পার্থক্য 
কহিয়াছে । ইউরোপীয় সভ্যতার সূত্রপাত গ্রীসের ও রোনের শহরে, তাহাতেই তাঁহাদের 
মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্যক্তি-স্বাতস্থ্য এত প্রবল হইয়াছে । সহরের 
লোক বিজ্ঞ, বুদ্ধিনাহ্‌ ও সাহসী ॥ তাঁহারা! সতত হ্খ-সুবিবা ও আনন্দ খুঁজেন | খানে 






১২. ভারতীয় 
লোক শাস্তভাবে খাকে । এদেশে গ্রামের বাহিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই । 
'বিশেঘতঃ ভারতের খ্রানেই সাংসারিক অভাব-পূরণের ব্যবস্থা ছিল ॥ আবাদের কৃমিপ্রধান দেশ, 


.. গ্রামেই নিন্বিত হইত । বাহির হইতে লোক আসিয়া ভারতীয় পণ্য লইয়া যাইত '। এদেশ-: 
বাসিগণ অত্যধিক লাভের আশার বাহিরে যাওয়া আবশ্যক বোধ করে নাই । এখনও যে 
এদেশের লোক অন্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিরা বনী হইবার জনা তেমন বাগ্র, তাহা ত 
মনে হয় না । ইহারা স্বলেই তুষ্ট এবং অভাবও ইহাদের “শুব বেশী নয়। আমরা 


চলিবে লা । উচচশ্ৰেণীর লোকেরা ভোগপরায়ণ, -কাজেই সমস্ত সমাজই ভোগের জানা 
বাগ্র। এদেশে ত্যাগের আদর্শ ছিল প্রধানভাবে উচচশ্রেণীর জীবনে ॥ রাছারাও "” সৃত্পি 
শেঘানকরোন্‌ বিভূতিৰ '' করিয়া দান করিতেন । খ্রাল্মণর। ত ভিক্ষোপজীবীই ছিলেন, রালারাও 
২. শেঘ আগ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলদ্বন করিতেন, । এখনও আমাদের জীবন-যাপন-প্রণালী 
লাদালিদেই আছে । আনরা। একরূপ হৃতসব্ৰন্থ হইয়াও ধৈর্ধা ধারণ করিয়া আছি; ফাল্যে ত 
পরাধীনতার অল্পদিনের মধ্যেই অশান্তি দেখা শিয়াছিল, আমেরিকার লোকের। ত ইংলণ্ডের 
অত্যাচার বেশী দিন সহ্য করে নাই, আমর ত প্রায় ২০০ বংসর সহা করিতেছি, আমাদের-সহা 
করার. শক্তি আছে বলিরাই স্থরশাসনের বড়াই করা সন্তব হইতেছে | মিস্‌ নেও প্রমুখ যীহার। 
আমাদের নিন্দা করিতেছেন, তাহারা ত নিজেদের নিল্দা সহা করিতে পারেন মনে হয় না। 
4 গাবৰ্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত গবর্ণমনেণ্টের পেহ্সব-প্রাপ্ড ব্যক্তিগণ যেতাবে আমাদের নিন্দা করেন, 
আমরা ত.কাহারও সেরূপ নিন্দা করি না । আমাদের বর্স্দের নিন্দ। ত সৰ্ব্বদাই নিশনারীগণ 
করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের লিখিত তাহাদের বর্্মের "কৃত তা্ব তীহারা পড়িতেও রাজি 
নন। ঘিশুর অবতারত্ব ও আমাদের অবতারবাদ একই জিনিঘ বলাতে নিশনারীগণ ত রামমোহন 
রায়কে যা-তা গালি দিয়াছিলেন । ভারতবর্ষ-সন্বন্ধে সতা কথা লিখার দরুন India in 
০॥৭খ৪৫ বই বাজেয়াপ্ত করা হইল । আরো অনেক অপ্রিয় সত্য এই ভাবে চাপা দেওয়া 
হইতেছে, সত্যানুরাগী ইউরোপে ত সত্য এই ভাবে চিরকালই ব্যাহত হইতেছে | আমাদের 
কিন্তু বেদবিরোধী প্রচারকগণও. অবতারের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকেন । 
হিন্দুরা যে সত্য-গ্রহশে সর্বদা উন্নুখ তাহার প্রমাণ, আমরা, যেভাবে ইউরোপীয় 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এইভাবে অন্য কোন জাতি অন্যের শাস্ত্র গ্রহণ করে নাই । 
টি সধাবুগেও "আমাদের সাধকগণ সুসলমান-রসসারপত্য গ্রহণ করিয়া উদারভাবে এক দশের 
করিয়াছেন | দাদু , কবীর, গুরু নানক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেৰ প্রভৃতি ভক্ত 

















বৈশিষ্ট্য - ১৩ 
আমাদের উদারতাই বুঝা যায় । সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব এদেশে বিশেষ নাই, যদিও 
একেবারে নাই বলিতে পারি না ॥  বৌদ্ধগণের উপর .যে কিছু অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা 
... ইতিহাসে বণিত রহিয়াছে, কিন্ত তখাপি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদারতুক্ত বৃষ্টানদিগকে আজও যেভাবে 
বিদ্বেঘ করিয়া থাকেন, তাহ। আমরা বুঝিতেও পারি না ॥ মূসলমানগণের সখো , সতাগ্রহথণের :. 
ইচছ। প্রাচীন সময়ে ছিল, তাই তীহারা অনেক শাস্ব এদেশ ও গ্রীস হইতে শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । /১1197 হিন্দুপাস্ত শিক্ষা কৰিয়া যে অনূল্য গ্রন্থ প্রপরন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে তাঁহার অনানুদিক শক্তির পৰিচয় পাওয়া বারণ কিন্ত এই শ্রেণীর পণ্ডিত জার 
দ্বিতীয় দেখা যায় না । আকবর ও রাজ্রপূত্র দারা অবশ্য গুণগ্বাহী বান্ধি ছিলেন, কিন্তু 
তাঁহাদের অনুকরণ আদজ্দও" বিশেষ হইতেছে না। হিন্দু ও মুসলমানগণ যদি পরস্পরের 
মহত্ব বুঝিতে চেষ্ট। করেন, তাহা হইলে একতা সম্পাদিত হইতে পারে ॥ আমর৷ ইংরেজদের 
শিক্ষা গ্রহণ কৰিয়াই পোণ মানিয়াছি, "তাই ইংরেজ-শাসন চলিতেছে ; আমরা যদি ইহাদিগকে 
গুরুপদেবরণ না করিতায। তাহা। হইলে ইংরেজ-রাজতব এতকাল স্থায়ী হইত বলিয়া মলে "হয় 
না । ইংরেজেরাও আমাদের শান্গ্রস্থ অধায়ন করির৷ আমাদিগকে কিছু পরিমাপে বুঝিতেছেন, 
তাই একত্র বাস.কর। সন্তৰ হইতেছে । vu 

উপরে যে. বৈশিষ্টাগুলির উল্লেখ করা৷ হইয়াছে, তাহা সবই আত্মাকে জীবনের মূল 
সতাবূপে গ্রহণ করিয়া আত্মার মক্ষলের জন্য অবলদ্ধিত ব্যবস্থার ফল । গ্রস্থাস্তবে, তচ্ছাজনা 
European সভ্যতাকে 1301১-০০708 ও ভারতীয় সভ্যতাকে ৪০u-০৫৷৮i০ বলিয়াছি। 
ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীতে এই জীবন এবং পূব জীবন ভবিঘাৎ জীবনের সহিত অগ্নিত । 
এ জীবনের অর্থ বুঝিতে হুইলে ইহার অতীত ও ভবিঘ্যৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে ॥ 
মানুষের জন্ম একটা ' কারণবিরহিত আকস্মিক ঘটনা নহে । চতুর্থ প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে 
কর্পাবাদের আলোচনা-সময়ে এই সন্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচছা আছে । আমাদের জান, ভক্তি 
ও কর্দ-সাধনায়ও তছচ্গন্য পার্ক রহিয়াছে। আমাদের রক্ষণশীলতা এবং সংস্কারবিযুখতার 
ভাবও আত্মিক দৃষ্টির ফল । যাঁহার। শারীরিক সুখসুবিধার বিঘয়ে দৃষ্টসম্পনু, তীহারা চেহারা 
বদলাবার জন্যা-ব্যন্ত, কিন্তু আক্সা। ত সহজে বদলায় না, কাজেই বাহ্যিক সংস্কারের জন্য 
বাস্ততা এদেশে নাই বলিলেই হয় ॥ হাৰা পরিবর্ীনের জনয চেষ্টা করেন, তাঁহার) ভিতরের 
দিকে বিশে দৃষ্টি দেন না ৷ বাহিরের বাডীধর, আসবাব প্রভৃতি বদলাইতে পাৰিলেই যে 
চরিত্র বা মনোবৃত্তি বদলাইকে, তাহার প্রমাণ কোখায় £ ষবাহার। আত্মার শুদ্ধতা চান, তীছারা 
বাহির লইয়া অতান্ত ব্যস্ত হইতে পারেন ন। ॥ তাই আমর! রাজাকে রাজ্যশাসন করিতে দিই, 
কেন-ন। আমাদের সময় অল্প, রাজাশাসন প্রভৃতির জনা ব্যস্ত হইয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন 
নাই ; রাজা যদি তাঁহার কর্তবা সম্পাদন করেন, তবে আসাদের i8৮5 বজায় থাকিবে । 
কিন্ত আজকাল রালা। হইয়াছেন পরস্থাপহারী, কাজেই পূর্বের ননোভাব দ্বার৷ চলিতেছে লা, 
তথাপি আমরা. যদি কোনরূপে বাচিয়া খাকিতে পারি, তাহা হইলেই সস্ত্ট হই ॥ এই ভাবের 
সনোবৃত্তিরশত:ই আমাদিগকে লুষঠন করা সহজ হইয়া রহিয়াছে । হিন্দুরা কখনও পরধন 
লুঠঠন করে নাই, অনোর দৃষটান্তে হয়ত এখন চুরি-ডাকাতি শিখিরাছে, কিন্ত মেগাস্থিনিশের 
(বিবরণে যাহা, পাঠ করা যায়, তাহাতে মনে হয় এদেশে “‘রামরাজ্য'' কজনার বিঘয় ছিল না । 
আতিহাসিক ধারাতে এই বিষয়ে আরও কিঞ্চিং আলোচনা করিব । 





* (২) ইতিহাসের ধারা 


ভারতবর্থীর ইতিহাসের খারাটী না৷ বুঝিলে ভারতীয় সভাতার প্রকৃতি বুঝ৷ যাইবে না৷ 
এবং এই ইতিহাসের ধার৷ বুঝিবার জন্য নিস্ুলিবিত কতিপয় উ্রতিহা পিক তত্বও স্মরণ রাখা 
কর্তবা । মহামতি কার্লাইল বলিরাছেন “Happy is the country that hath no 
5৮০৮” অর্থীৎ যে দেশের ইতিহাস বিশেঘ কিছু নাই, সেই দেশবাসিগণ আবী, কেননা। 
ইতিহাসে হন্দ-কলহই লিখিত হয় এবং দ্বন্ম-কলহ না খাকিলে বিশেষ কিছু লিখিবার থাকে না ।* 
আর একটা কথা 5০1০॥০৷৷এর ১৪০% নামক গত্থে লিখিত আছে, তাহাও মনে রাখা 
দরকার" A live dog is better than a dead 1100” একটা জীবন্ত কুকুর একটি 
মৃত সিংহ অপেক্ষ৷ ভাল, কেননা জীৰস্ত কুকুরের মধ্যে কিছু শক্তি আছে এবং তাহার আশাও, 
আছে ॥ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যত৷ আজও জীবিত রহিয়াছে, কাজেই তাহার উন্নতির আশা 
ক্র। যাইতে' পারে। যে সকল সত্যতা ভূগর্ভে প্রোধিত বা লোকলোচনের অগোচর হইয়া 
স্ারণের বিঘয় মাত্র হইয়৷ রহিয়াছে, তাহাদের গণসমূহ দ্বার আমরা উপকৃত হইতে পারি, 
কিন্তু সেই সকল সভ্যতা নৃত ৷ Frederick Harri৪0n এক জন শৃক্ষাদশী পণ্ডিত, 
ভিনি বলেন যে ইতিহাসে শুধু কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা করা৷ হয়, তত্ছ্নাই ইহা মূল্যবান 
“নহে, কেননা একটা, Postal] Guideএ বখেষ্ট সত্য ঘটনা বা £৪০৪ থাকে । যেসব 
খানা বারা মানবচরিত্রের উৎকর্থ লাভ হইতে পারে, যাহা হইতে "আদর্শ লাভ করিয়া মানুঘ 
চরিত্র গঠন করিতে পারে এবং যে সব ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ পাঠ করিলে নানব-সমাঞ্জের 
ক্রমবিকাশতন্ বুঝ৷ ‘যাইতে পারে, এবংবিধ ঘটনাই ইতিহাসে বিবৃত হওয়া বাঞনীয়। 
Frederick Harrisonএর নতানুযারী প্রকৃত সত্য আমাদের পুরাণাদিতে ও ধর্দপ্রস্থসসূহে 
পাঠ করা যায় । কাজেই ভারতবর্ধের ইতিহাস ব্ধগ্রস্থাদিতে, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও কাবাসমুছে 
কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে চরিত্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এই জ্ঞান লাভ 
করা যায় এবং মানব-সমাজের পরিবর্তনের ধারাও বুঝা শ্ার । বিশেষত; ভারতবর্দের ইতিহাস 
দ্বন্থ-কোঁলাহলের ইতিহাস নহে, ভারতবর্দের ইতিহাস তাহার আধ্যাক্সিক পরিবর্তন ও 
উন্মতিলাতের ইতিহাস ।--এই কথা৷ Vin০৫n 380. বলিয়াছেন | ইউরোপীয় 
অতিহাসিকেরাও বলেন যে ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া মি সানবসসাজ ও শাসনবিখান-সন্বন্ধে জ্ঞান 
জন্মে, “তবে ইতিহাস-পাঠ সার্থক, নতুবা বৃখ৷ শ্রম । বেকন তদ্ছদন্য বলেন “History 
লু maketh man wise’' ইতিহাস পাঠ করিলে জ্ঞানী হওয়া যায়। কাজেই ভারতবর্দের 
(ইতিহার নাই বল৷ ঠিক হে । ভারতবর্ষের ইতিহাস বিস্তৃতভাবেই লিখিত আছে এবং 
পুরাণপাঠ বর্দনু্টীলনের মধ্যে আজও পরিগণিত হযর়। 11)0258495এর যে ইতিহাস 
আদশস্থানীয় সপে কর! হয়, তাহাও গ্রীক্‌ সত্যতার প্রকৃতি বুঝাইয়া দের, তাই তাহার আদর | 
জীবন-চরিত, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস এদেশে বর্ছশান্ররূপেই পঠিত হইয়া থাকে ॥.. 
3 ৯ জিনি এই লভাটা একটা উনাহা ছা পরিকর করিযাছেন। কষ ০০০ বা ওকৰীজটা যখন প্রকাণ্ড 
মহীকুহে পরিণত হয়, তখন তাহার বজ কেহ করে না, রতি তাঁহার কার্য নীরবে করেন ॥ কি 
খন এই প্রাণ ওৰ বৃক্ষটী ছেদন করা হৱ, তাহার পতন-ন্দে পৃথিবী নুখরিত হয় । সেই ভাবেই নীরবে 


এ সভ্যতা, বিশেষত: ইতিহাসে খর চলছি ছাদ শতালী পচ 
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ইতিহাসের খানা সু 


স্মারশাতীত কাল হইতেই ভারতবর্থ বহু রাছ্ছো বিভক্ত । বৈদিক সময়েও বছ রাজা এবং 
খদিবংশ সমাজের শাসন-বাবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন । কেবল রামারণ এবং মহাভারতে 
আমনা একচ্ছত্র রাজচক্রব্তীদিগের বিষয় পাঠ কৰি ॥ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র বা. 
যুধিটির আজকালের সংজ্ঞা অনুসারে সয্রাট ছিলেন না ; তীহার। সনাদপতি-রূপেই সন্মানিত : 
হইতেন । এদেশে বাঙ্ছা রাঙ্গা শাসন করিবেন ধণ্থানুমোদিত ভাবে এবং প্রজারও ধর্দ্ব ছিল, 
বাজার আজ্ঞাপালন । বাজধন্্ব ও প্রচ্গাবন্দ এক ভাবেই শাস্তানুসোদিত ব্যবস্থা। দুষ্ট রাজা 
যে শিংহাসন-বিচ্যুত না হইন্বাছেন, তাহা। নহে। ননুসংহিতাতে বেণ নামক বাঙ্সার 
সিংহাসন-বিচ্যুতির বিবরণ পাওয়া যায় । কিন্ত তাহাকে ইংলণ্ডাৰিপতি প্রথম Ohare বা 
ফরাসী রাজা! ঘোড়ঘ লুই-এর নাযায় বধ করা হয় নাই, এদেশের লোকেরা এরূপ 
ছিংসাপগ্রবণতা হইতে যুক্ত ছিলেন । এখানে প্রতিহিংসা বা প্রতিহ্বন্মিতাপ্রবৃত্তি বর্স্ের = 
বিধানকে একেবারে অস্থ্ীকার কৰিতে সাহস করে নাই । রোসকের। যে ভাবে কারে নগর 
বা। গ্রীকেরা যে ভাবে ট্রম ধ্বংস করেন, এদেশের পুরাণে এইরূপ হিংসার বিবরণ বিশে 
নাই ।* প্রতিহাসিক যুগেও এইরূপ অমানুমিক শত্রুতার কাহিনী পাওয়া যায় না। 
এবাজতরঙ্গিণী”' গরশ্ছে: কাশ্মীরের কয়েকজন বাজার ক্রুরতা ও স্থার্ান্ধতার বিররণ, লিশিত 
আছে । এইগুলি অধঃপতনের সময়ে ঘচিয়াছিল । পুরাণেও কংশ, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি 
ধর্দাবিহীন রাজার বিবরণ পাঠ করি, তথাপি বাঙগনাবর্গের অধিকাংশ যে প্রজাপালক-ছিলেন,.. 
তৰ্বিঘয়ে সন্দেহ লাই ॥ যে সব “'শোঘণকারী"" রাজা ্রতিহ্াপিক শুগে প্রাদুর্ভৃত হইয়াছেন, 
তীঁহারা ধর্দবিহীন বলিয়াই ধৰিতে হইবে । আজকাল যেমন বাঙ্গাশাসন আর ধর্দকার্দা নহে, 
পরস্ত লাভের কার্ধ্য, পূর্ব্বের মনোভাব সেইরূপ ছিল না । রাজা রক্ষা করা ও প্র পালন 
করা বিশদ কঠিন সমস্যা । ত্তচ্থজন্য এই সদ্বন্ধে বহু শান্ত ও বহ বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে । 
বৌদ্ধঘুগেও প্রজাতঙ্ এবং গণতন্ব-প্রণালীতেও বহু রাঙ্গা শাসিত হইয়াছে । সেকেন্পর যখন 
খৃষ্টপূৰ্ব ৩২৬ অন্দে ভারত আক্রমণ করেন, তখন উত্তরভারতে কোন কোন কষ্রাজো গণ 
্রবাপ্তিত ছিল এবং বৈদিক সময়েও কোন কোন গ্রঘিবংশ পরস্পরের সহিত মিলিতভাবে 
সমাজনক্ষার বিধান করিয়াছেন, মনে হয় ॥ কালক্রমে বর্ণবিভাগ করিয়া বৃত্তিরিতাগ করিলে 
কাৰ্য্যে সুবিধা হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝ্িযাছিলেন ॥ তমা াজাপালনের নিমিত্ত সাহসী, 
শুদ্ধনিপুণ লোকেরা নিক্দিষ্ট হইলেন । এখনও ত সকলে যুদ্ধ করিতে পারি না । মানুঘের .. 








Mill . 
এক ইতিহাসে এই তা স্বীকার করিয়াছেন ॥ এলেশে Executive এবং T.egislative- 
{Un০i০৷৷ “পৃণক ছিল । খামিগণ বাবস্থা প্রণয়ন করিতেন এবং রাজন্যবর্গ তাহার প্রয়োগ 
করিতেন | একজনই fountain of law এব: fountain of justice ছিলেন, লা ॥ 
রাজা নিজের স্বার্থ বজায় রাখার সুযোগ পাইতেন না. বন্দরক্ষার জনাই নিযুক্ত হইতেন | 
ইউরোপের ইতিহাসে ব্রাক্সণ্য শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি পরস্পরের বিরোধী | বরাজার। বর্ক্ুনিঘরেও 
কর্তৃত্ব করিয়াছেন এবং শাসনশক্তিও পরিচালনা করিয়াছেন । পোপগণও বৰ্স্সবিঘয়ে নিয়স্ত,ত্ব 
করিতেন এবং রাজ্যশাসনও করিতেন । ইহাতে বর্দশিক্ষা। এবং রাজারক্ষা উভয় কাৰ্য্যই 


+ বামন বাবণকে নিহত কারির। বিভীঘণকে বাজ৷ করিলেন এবং তৎপর বিভীঘণের অনুমতি লইয। লক্কায 
শ্রবেশ করিলেন ॥ iC 





১৬ ভারতীয় সভ্যতা 


বন্জানুসোদিত ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে লাই । বর্দাশিক্ষকেরাও স্থার্থান্ এবং শাসনকর্তারাও 

স্বা্থান্ধ, রাজশক্তি ও আধ্যান্মিক শক্তি অনেক সময়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্থী এবং শক্রভাবাপন্র । 

- ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে 01900) এবং 9649এর এই ছন্যুদ্ধে প্রজাদের প্রভূত ক্ষতি 
হইয়াছে ॥ বর্স্নিঘরে তাহারা নিঃস্বার্থ লোকের সেবা হইতে বঞ্চিত, এহিক বিঘয়েও স্বার্থপর, 

স্বাজনাবগের দ্বার৷ উত্পীড়িত হইয়াছে । আজ যে ইউরোপে বর্সের প্রানি হইতেছে, এবং 

লোকের ধর্দব্যবস্থা তুলিয়া দিতে. চাহিতেছে, তাহার কারণ দেড়হাজার বৎসর যাবত তাহারা 

বরের নামে স্বার্থান্ধ পুরোহিতবর্গ ও রাজন্যব্ দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াছে । 

* খ্বীষ্টশিমা যাজক-সম্রদায় খ্রীষ্টের সন্যাস ও ত্যাগকে আদর্শ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ।-- 
18107781079 তাহার ভারতবর্ঘের ইতিহাসে যুসলমানগশের ভারতে ধর্প্রচার-সন্দ্ধে লিখিতে 

॥ মাইয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন । পারস7 দেশের সকল লোক. খুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, 
কিন্ত ভারতবর্ষে সুসলসানগণের ধর অন্ললোকেই গ্রহণ করিল ॥ ইহার কারণ তিনি এই তাবে 

নির্দেশ করেন :__সুসলমান ধরে এমন কোন নূতন কখী ছিল না, যাহা ভারতে অজ্ঞাত ছিল 
_ এবং এই দেশের ধর্মকে? ধর্ক্মযাজন এইরূপ ভাবে করিতেন যে, তাদের প্রতি লোকেরা 
শচ্ধানীল ছ্রিন। বে কোন বর্ষের শ্েষ্ঠত প্র্াণিত হয় ধর্দশক্ষকগণের জীবন সবার ॥ 
এদেশের ব্রান্গণেরা দারিড্য বরণ কবিরা জ্ঞানের সাধনায় খাদ্রিক জীবন যাপন করিয়াছেন 

রলিয়াই -ধার্দ বাক্ষা। পাইরাছে । ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, চন্িত্রহীন ও রাজ্ালোভী যাজকগণ 

ইউরোপে প্রকৃত ধণ্র শিক্ষা দিতে পারেন নাই । আজকাল অবশ্য দেখিতেছি স্থার্থান্ধ হিন্দু ও 

শুসলমান নেতৃবৃ্ স্বার্থের জন্য দল গঠন করিতেছেন, - ইহাতে ধর এবং স্বার্থ উভয়ই নষ্ট 

হইতেছে ॥ 

এদেশে ক্ষান্রশক্তি শ্রানদণাশক্তির হারা পরিচালিত হওয়াতে ধর্দা রক্ষা পাইযাছিল । 


অনেক বিষয়েই অনতিকমণীয হইয়া হিরা ॥ ছারা ত্রিকালঙ্ত ভিলেন, 
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এবং শাসন-বিঘয়েও কোরাপের নির্দেশ সম্ভবত পালন 


করা হইয়াছে । তাই আজও ঘুসলমান-শাসিত রাক্কাসমহে অধিক একভা দুষ্ট হয়। খৃষ্টান 
শালকপাণের প্রজাগণের মধ্যে নানা কারণে এই্ষপ একতা কখনও প্রবান্তিত হয় নাই । 


ঃ 





ইতিহাসের বারা >৭ 
- নাই, স্বেচছাচারিণী নাই |" এই বিবরণী নিতান্ত কাল্পনিক বলির সনে হয় না | যে ভাবে 
ইহা লিৰিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা একটী সত্য বিবরণ বলিয়াই মনে হর । 
নৌর্ধ্য বা গণ সন্্রাটগণের যে ন্বিরণ ইতিহাসে ইউৰোপীয় লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহা পাঠ করিলে উপনিলিবিত বিবরণী নিতান্ত কাল্পনিক বিবেচিত হইবে লা । কালিদাসের 
কাব্যে বগুবংশীয়দের যে বিবরণ পাঠ করি, তাহাও নিতান্ত করনাপ্রসূত নহে । কালিদাস যে 
বিবরণ রামারণে পাঠ করিয়াছিলেন ও যাহা তাঁহার অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছিলেন, তাহা অবলগ্কন 
করি়াই বলিযাছিলেন-__“পর্গানানেৰ ভুতার্দং স তাভ্যো বলিনগ্রতীৎ। সহস্র গুমুখযষ্ট্নাদততে 
হি রগং ববি:1”" প্রচ্গাগণের মঙ্গলের জন্যই তিনি ( রশুবংশীয় রাজ। ) কর আদায় করিতেন, : 
এবং সূর্মা যেমন গুহীতঙ্গল সহয গুণে প্রতার্পণ করেন, তিনি তাহাই করিতেন । নেগাস্মিনিসের 
লিবিত মৌর্ধা-সাগ্রাঙ্ছোর স্ুখশাস্টির বিবরণ ত কারনিক নহে, তাহার অনুরূপ বিবরণ 
পৃথিৰীৰ ইতিছাসে দুর্ভ। থে Age of the An৷t০৷ine৪ এর গৌরব G।৬৮০৷৷ তীর 
‘’রোমের পতন” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কৰিৱাছেন, তাহাতেও শার্ধ এবং নীতি এই ভাবে প্রৰন্তিত 
, ছিঙ্গ না । তিনি শান্তি“ ও সম্পদেরই ৰিশেঘভাৰে উল্লে কৰিরাছেল | খাপ্িক অশোকের . 
রাজনকে নীতিরক্ষা ও নীতিশিক্ষার যে বাবস্থা দেখা যার, তাহা ত আগতে অতুলনীয় । অশোক - 
তীয় পিতামহ চক্রওণ্ডের রাজ্োর বক্ষা ও উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন । তাহার পিতানহও 
ধার্দ্িক ছিলেন । চন্্র শেঘ জীবনে জৈন বন্দর অবলদ্বন করিয়া আগ্নৰাসী হইয়াছিলেন 
+ বলিয়া কর্ণিত হয়। অশোক নাঙ্গা-পাগন ও ধর পরচার উভয় কার্যযাই এক ব্দ্তাবে প্রণোদিত 
হইয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন । কাজেই বলিতে হয় যে এদেশে “বানরাজ্য'' একটা কাল্পনিক 
আদর্শ ছিল লা। চা. 3. ৬৬০1৪ যে দুঃখ কৰিরাছেন ingd০৷ ০ G০৭ ইউরোপে 
সন্ভবপর হয় নাই এবং হবেও না, তাহা এই দেশে সন্ভবপর হইয়াছিল এবং আজও হইতে পারে, 
কেননা সেই মনোবৃত্তি-লাত অসন্তৰ কল্পনা নহে । আমাদের দেশী বাঙ্নাবর্গ যদি আমাদের 
_ শীতে বগিত আদর্শ অনুসারে শিক্ষাপ্রা্ত হবেন এবং প্রজার পালন, শোমণ নহে, কি ভাবে 
করা যাইতে পারে ত্বিঘয়ে উপদেশ লাভ করেন, তাহা হইলে এই অহিংস দেশে এই 'আদর্শ- 
প্রতিষ্ঠা অসাধা-সাধন নহে । এদেশের হিন্দু-ুসলনাল যদি স্বার্থানমিগণকর্তৃক কুপথে পরিচালিত 
না হয়েন তাহা হইলে আজও পরকালে বিশ্বাস করেন এবং তচ্দনা অর্ক করিতে ভয় পান । 
আরবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রথম চারিজন খলিফার যুগকেও একটা স্বরাজ বলিয়া বর্ণনা 
কর। হয়, কেননা তখন হজরত মহস্রদের শিঘ্যগণ ধর্্মবিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়। নীতিসার্গানুসরণ 
করিতেন । তাঁহাদের গবর্ণনোন্টের কোঘাগারে কোল পাহারার বন্দোবস্ত ছিল না, কেননা 
সন্ব্মাধারণের সম্পত্তি কেহ হরণ করিবে না এই বিশ্বাস দ্বার সকলে অনুপ্রাণিত 
ছিলেন । পরস্পরের সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবহারও জাতুভাধাপনুই ছিল, তথাপি এই যুগকে 
ছান্দোগ্যোপনিমদের যুগের সহিত তুলনা করা যায না, আরবের৷ 'অশুসলমানদিগের সহিত 


ধনপ্রাণ অধিক নিরাপদ ছিল ॥ গপ্তৰংশীয় রাজাদের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৪র্ব ও ৫স শতাব্দী | 
এই যুগ আমাদের বিশেষ গৌরবের বস্ত । ইতিহাসে ইহাকে হিন্দু রেণেশাস বা হিন্দু 
আদর্শের নবজীবন-লাভের কাল বল৷ হইরাছে । এই সময়ে হিন্দুগণের নধ্যে সব্দতোগুখী 








১৮ ভাৰতীয় সভ্যতা 


উদ্লাতি-লাতের বিশেষ প্রচেষ্ট। দেখা যায় । গুপ্ত সম্রাটগণ যেমন শৌর্াবীর্ধযে খ্যাতি লাভ 
করেন, ভঙ্জপ কৃষ্টি-বিঘরে তাহাদের বিশেষ সনোযোগ ছিল | এই সসরেই বরাহমিহির, 
্ক্ষগপ্ প্রভৃতি জ্যোতিব্্গণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রসশিলা 
প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুপ্রকারের ভ্ঞালবিজ্ঞানের আলোচনা হইত । হিউ এন সাং নামক 
চৈনিক পরিব্রাজক ৬৩০ শৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ শৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে বাস করিয়া সং্শান্সে 
পারদলিত৷ লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পূর্ব গ্রন্থে ভারতে জ্ঞানের সমাদর-সন্বন্ধে যে 
বিবরণ তিনি লিৰিয়াছেন, তাহা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না । বৌদ্ধ সন্যাসিগণের মধ্যে যদিও 
ধৰ্ক্মতাৰ ্লান হইতেছিল, তথাপি জ্ঞানালোচনায় তাঁহাদের যখেষ্ শ্রদ্ধা ছিল এবং লোকেরাও 
অপীদি-প্রদানে তাহাদিগকে সাহায্য করিত | এদেশে আজও বিদ্যোৎসাহী ধনী লোকেরা 
আছেন এবং যদি সআনর। তাহাদিগকে "উচ্চ দ্ধ করিতে পারি, তাহা, হইলে বিদ্যাচর্চার জন্য 
'অর্দের অভাব হয় না । .ওেপ্ররাজগাদের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের ও শিল্পকলার বিশেঘ 
উন্মাতিলাভ হয । এই সঙ্বন্ধে পৃখক্‌ গ্রস্থাদি লিখিত হইয়াছে ৷ আমি শুধু এইটুকু বলিয়া, 
নিরন্তর হই তেছি যে এদেশে হিন্দু বাছার। পরজ্াপালক ছিলেন এবং দেশের উনতির অনাও' 
চেষ্টা করিতেন | সমুদ্র গুপ্তকে হিন্দু নেপোলিয়ন, বলা হইয়াছে, কেননা তিনি N০p০l০০৷৷- 
এর: ন্যায় বীরভাবাপহা, বিজরী এবং কলাবিদও ছিলেন, নিজে লঙ্গীত-পাঙ্ছেরও আলোচনা 
করিতেন এবং ভারতবর্দে একচ্ছত্র আৰিপতা স্থাপন কিয়া ভারতের একতা, সম্পাদন 
করেন । তাহাদের পরবন্তী রাচ্ছা হর্ঘবর্নেও বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে । তাঁহার সম্বন্ধে 
বাণভট্টের লিখিত “হর্দচরিত'' নামক সংস্কৃত ইতিহাস সবীসমাজে বিশেষভাবে আদৃত | 
পুরাণে বণিত সিথিলাধিপতি জনক, অজাতশক্র প্রভৃতি: রাজাদের ন্যায় জ্ঞানী, ধাদ্রিক ও 
'বিদেযোৎসাহী বাজ্জার৷ আজও ভারতীয় নাছ্াসনুহের সিংহাসন অলঙ্ৃত করিতেছেন । 
জনক যাজ্ঞবন্ধাকে ব্রন্জ্ঞান-সন্ধদ্ধে শশা ছিত্তাসা “কবিতেছেন এবং সান্তোঘজনফ 

উদ্তর পাইয়া বলিতেছেন, “আনি আপনাকে হস্টিতুল্য সহয্র বৃঘত দান করিতেছি ।” পুরাণ 
পাঠ করিলেই এদেশের শাসনের খারা বুঝা যায় । এখানকার লোকেরা ভোগ করিয়াছেন 
ত্যাগের জন্য | সহাভারতে এই তন শিক্ষা দেওয়। হইয়াছে যে “'ভোগেই ভোগের 
বিরতি আসে 1” প্রবৃত্তির পথে চলিয়। নিবৃত্তিমার্গে যাইতে হয়, তাই বাঙারাও 
পুত্রকে যৌবরাজো অতিথিক্ত কনিয়া প্রতরক্গাগ্রহণ-পূর্ক ভিক্ষাবৃত্তি অবলস্বন করিতেন । 
কালিদাস রঘুবংশীয়দিগের বর্ণনার লিখিয়াছেন, ''যোগেনাস্তে তনুতযজাহ্‌ |" তীহারা যখন দান 
করিতেন তখন রিক্রহস্ত হইতে ভয় পাইতেন না | হর্ণবর্দ্ধনের দানের কথা, ত আতিহাসিক 
সত্যা, কল্পনা নহে | বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া তীহারা যে যাহা চাহিত দিয়া দিতেন । আমাদের 
কবিগুরু রবীক্রমাখ ঠাকুর নহাশয়ের পিতা, শ্রীনন্‌ সহাঘি দেবেন্দ্রনাখের আগ্রজীবনীতেও 
এইরূপ নিশাত মজের অনুকরণ দেখা যায | একদিন তিনিও যে যাহা চাহিল দিয়াছিলেন | 
এদেশে ধনকে যে '“লোষ্ট বৎ" দেখ? হইয়াছে, তহ্বিছয়ে বিশেছ বলার প্রয়োজন লাই । এজনা 
২. ০0)001507, এখানে দরকার হয় নাই । আনিই শিশুকালে পর্দার, শ্রান্ধে, বিবাহে, 





© 


ইতিহাসের বারা ৯৯. 


এদেশের প্র্গাগণ ছিলেন রাজতক্ত এবং সাজার কার্ন্যে হস্তক্ষেপ করা তাহাদের কর্তবোর 
মধ্যে গণ্য হইত না । ইংলতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে রাজার ক্রটী প্রজ্গগণ ক্ষনা 
করেন নাই | রাজ যখন অন্যার করিরাছেন বা৷ রাঞ্জকার্মযপরিচালনে অক্ষত! প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তখন, প্রজাগণ নিজের। শাসনকার্ধ হাত দিরাছেন ॥ তাঁহাদের ভাব-খারাতে 
এই ভাবে শাসনকাঁর্ষ্যে হস্তক্ষেপ করার ন্বীতি প্রাচীন লনয় হইতে চলিয়া আগিরাছে। 
এদেশে রাজ। যখন অপারগ হইরা। রাজ্যরক্ষ। করিতে অক্ষম হইঝাছেন, তখন প্রার। 
_ এই বিঘয়ে নিরপেক্ষ রহিয়াছে ও অন্য রাজ। সিংহাসন অধিকার করিলে তাঁহাকেই কর 
দিয়াছে । বহু রাজবংশ এদেশে -লোপ পাইগ্লাছে । নুসলনানগণও পরপ্পরকে সিংহাসন- 
বিচ্যুত করিয়াছেন ॥ যিনি সিংহাসন, অধিকার করিরাছেন, ভাহাকেই প্রঙ্গার। স্বীকার 
করিয়াছে । যুসলসান-রাজন্ধ যখন উঠিয়া গেল, ইংরেজের। সোগলনের স্থান শিকার করিলেন, 
খ্র্গাগণ এই বিদেশী লোকদিগকেও গ্রহণ কৰিব কুনিশ করিল_) ইহাতে এদেশী লোকের 
অপমান-বোধ লাই |. ইউরোপীর লোঁকের। যে ভাবে বাজ্যাৰিকারের জন্য বাস্ত এবং 
"স্বাধীনতা-ছীনতায়”' ৰীচিতে চাৱ না, সেই ভাব এদেশের লোকের মনে আজও বিশেষ লাই ; : 
খাকিলে, বিদেশীরগণের প্রভু প্রতিষ্ঠিত হইত লা 5০010 তাহার Expansion of 
[8100 নামক গৃত্বে পরিষ্কারভাবে 'বিলিরাছেন যে, “'যে সুহূর্তে ভারতের লোকের মনে 
জাতীয়তার বা স্বাধীনতার তাৰ জন্নিবে, মেই শুহূর্ত্তে আসাদিগকে চলিয়া আসিতে হইবে 1 
[তিনি বলেন যে 0০০৫৪ 91 [di সন্তৰ হইৱাছে এই ''জাতীরতা"'র বৰ৷ “'স্বাৰীনত৷- 
প্রবৃত্তির অভাববশতঃ, কেননা ভারতীয় অর্থে এবং ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য ভারত-বিদ্দয় 
ঘটান হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোক ও ইংলাণ্ডের অর্থ এই কাথ্য পরবুক্ত হয় নাই। ''জাতীরতা''র 
ভাব বর্তমান 'না। খাকার দরুন এদেশের লোকের৷ কখনও একযোগে স্বদেশ-বক্ষার্থে চেষ্টা 
স্কিরে নাই | আজ শৌর্ম্যবঃপ্র, কাল ওপ্তবংশ, পরশু অন্ধুতুতা বা পালবংশ রাজত্ব করিয়াছেন । 
প্রলাগণ দীড়াইয়। বাজপরিবর্তনের তামাসা - দেখিয়াছে, এবং পরে অত্যাচারিত ও অবজ্ঞাভ 
অবস্থা, প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি সকলে একত্র হইয়া দেশ রক্ষা করা যায় কি না, এই কাথা 
ভাবে নাই.। জাতিভেদ গঠন করিয়। বৃত্তিতেদ কৰিয়া দেওয়াতে, সকলে স্ব স্ব বৃত্তির 
অনুসরণই “বর্দ" বলিয়া গহণ করিয়াছে ॥ ক্ষত্রিযগণ রাজারক্ষা করিবেন, যদি না ‘পারেন, 
সন্নিয়। পড়িবেন, ইহাতে আমার মাখা-বাণীর প্রয়োজন নাই, এরূপ একটা মনোবৃত্তি আজও 
আমাদিগকে ভারতরক্ষাবিঘয়ে অননোযোগীই রাধিয়াছে । এই যে বর্তমান শুদ্ধ চলিয়াছে 
এবং আমাদের ধনপ্রাণ নষ্ট হইতে পাৰে, বনে হইতেছে, তাহাতেও আমরা অসাড়ের মতই 
(কোনো সাড়া দিতেছি ম৷ এবং শাসনকর্তাবাও ভচ্জন্য বিশেন উদ্বিগ্ন বনে হয় না। এই 
আছ “ভেদনীতির স্থার। আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এখন প্রদেশে প্রদেশে 
প্রতিযোগিতা, হিন্দু-মুসলমালে প্রতিযোগিতা, ব্রাঙ্দণ এবং ব্রাক্মণেতরগণের সখ্য প্রতিযোগিতা, 
.. শিক্ষিত ও অলিক্ষিতের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণ বশত: আমাদের নিলের-দ্ার্থই এখন একনাত্র 
চিন্তনীয় বিঘয়, দেশের মঙ্গল নামক পদার্ঘটা কা্রনিক ভাবমাত্রেই রচনার কিংবা কৰিতার বিঘর 


৭১১ খৃষ্টাব্দে পিন্ুদেশে মুসননান-আক্রনণ আর্ত হয়, কিন্তু সহস্রদ বিহু কাশিন উদার 
বাবহার কৰিরা, হিন্দুদিগকে বিশেষ ভাবে পথ্যুদস্ত করেন নাই । কাজেই আরো পাচশত 
বৎসর হিন্দুরা নিরিরববাদেই এদেশে বাস করিয়াছেন, যদিও একাদশ শতাব্দী প্রথন চতু 
আলতান নামুদ চতুবপতিবার ভারতের বহ সমৃদ্ধ নগরী কনো, নখুর।, ঘুলতান, সোননাখ 
প্রভৃতি শু্ঠদ ও হ্বংস করেন | তাঁহার সঙ্েই আলবেকুনী নামক নুসলসাল পত্ডিত আলিয়া 





২০ রি ভারতীয় সভ্যতা 


ভারতে বহবর্দ বাস করেন, তিনি হিনদুশাত্র শিক্ষা করি়। অতি সুলযবাৰ্‌ গ্রদ্থ লিখিয়া গিয়াছেন ॥ , 
এই কখার উল্লেখ প্রথম প্রবন্ধে করা হইরাছে । জুলতান মামুদ যখন পুনঃ পুনঃ ভারত 
আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগকে লুণ্ঠন ও হত্যা করিতেছিলেন, তখনও হিন্দুদের মধ্যে কোনে 
"প্রকার একতা দেখা যায় নাই । এখন বেসন খ্রানে গ্রাসে ডাকাতি হইতেছে, সহরে সহরে 
নুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তখনও সনে হয় এই ভাবেই জীবন চলিয়া্ে । আসনা এখন 
প্রবল-প্রতাপান্বিত গবর্ণনেশ্টের অধীনে বাস করিতেছি, তাহাতে ত সান্দেহ নাই, কিন্তু, ডাকাতি, 
লুষ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ত অবাবে চলিতেছে । কাজ্দেই সুলতান নামুদের সমরে এক হাজার বসর 
পূৰ্ব্বে যে লুণ্ঠন চলিরাছিল এবং তাহা ঠেকান হয় নাই, তজ্জনা বিস্মারের কোনো কারণ লাই । 
যে কুর্তা ও হৃদয়হীনত৷ সুলতান মাসুদের কার্যে প্রকাশ পার, তাহার বিশেষ পরিবর্তন 
হইয়াছে, সনে হয় না । ইউরোপীর লেখকেরা বিস্মু প্রকাশ করেন যে বিব্‌ কাশিমের 
"আক্রমণের পর হিন্দুণ পাঁচশত বসর সময় পাইলেন, তনু তাহাদের সধ্যে কোনো জাতীয় 
চেতনার উদ্রেক দেখী গেল না । সেই চেতন৷ ত আজও উদ্রিক্র সন্চেহয় না । এই অসাড় 
ডাব কিনূপে দূরীভূত হইতে পানে তাহা চিন্তনীয় । প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে এবং বর্তমান 


দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর - মৰ্যভাগ পর্ধান্ত মুসলমানগণ এদেশে রাজত্ব 
করেল । মহপ্বদ ঘোরী প্রথম তিরৌরীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্ত বিজেতার। 
তাঁহার পশ্চাদশুসবণ করিলেন না, অনুসরণ করিলে তাঁহাকে সনুলে ধ্বংস করিতে 
পারিতেন | কিন্ত সহস্মদ খোরীকে বিনষ্ট করিনলেই যে ভবিদাতে মুসলমানগণ এদেশে 


ভোগের আকাঙ্ক্ষা সকলকেই প্রলুব্ধ করিয়াছে । আজ নয় তৈল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ 
পদার্থের প্রতি অধিক মনোযোগ দেখা যায়, তখনি মাত৷ বস্ুদ্ধরার গর্ভনিহিত নিধি অপেক্ষা 
সাহার শরীরাভরণ শস্যাদির ও তদুৎপন্র সম্পদের আনা মানুমের। লালায়িত ছিল । ভোগ- 
পরায়ণ সানুদেরা আজ আনো অধিক লালায়িত । ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতা যে, 
ইহাতে স্থান 


করিতে পারেন নাই, তাহার প্রনাণ আছে । সিদ্ধুদেশ আক্রমণকালে তত্রত্য রাজা মহস্রদ 
বিন কাসিমের সহিত লড়াই করিয়া নিহত হন । দিল্লীর অধিপতিও সহম্মদ ঘোরীকে আক্রমণ 
es সং্বামসিংহও বাবরকে যথেষ্ট শক্তিপ্রদশন ছারা ভারতবিজরে বাধা 

নন; ৰঙদেশেও আকৰরের সেনাপতিগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; দক্ষিণ ভারতে 
বি বাছগণ বে প্রভূত শকতিলম্পন্র ছিলেন ও হিনদুদিগকে ব্ক্ষা করার জন্যই 





-. ইতিহাঁসের ধারা ২১ 


রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন । হিন্দুর৷ সমস্ত ভারতের 
লোকদিগকে একদনে আনয়ন করিরা মুসলমান অধিকারে বাৰা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন 
ন! বলিয়া ভারতীয়গণকে ইউরোপীয় অনেকে নিন্দ৷ করিয়াছেন, কিন্ত সমস্ত ইউরোপ ত আজও 
একত্র হইতে পারে নাই, তাহারাও ত ক্র-সেডের সনমব্রে একত্র হওয়ার আবশ্যকতা বোধ 
করিয়াছিলেন । সমগ্র ভারতে একতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে লা, এই একতাসম্পাদন কথন 
কিভাবে ঘটিবে বল৷ কঠিন ॥ মুসলমানগণ যখন দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে প্রভুহলাভ করেন, 
, তখন তাঁহাদের রাজ্যশাসনের ক্অভিজ্ঞতা কতক পরিমাণে শিক্ষা, হইয়াছিল ; তাই তাঁহাদের 
শাসনক্ষমতা সহনীয় ছিল ॥ আলাউদ্দিন হিন্দুগণের উপরে নানা প্রকার অত্যাচার করিতেন 
সত্য, কিন্তু তাঁহারও শাসন-বিঘয়ে নিপুণতা। দেখী যার ॥ আকবরসাহ বে জমির শ্রেণী-বিভাগ 
করিয়া রাজস্বের সুবন্দোৰস্ত করিয়াছিলেন, তঙ্দন্য তাহার প্রধান কর্মচারী টোভরনল 
সুখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন । কিন্ত ইতিহাসে দেখা যার যে, এই ভাবে জনির শ্রেণীবিভাগ 
প্রভৃতি সুব্যবস্থা আলাউদ্দিনের সময় হইতে আরন্ত হইয়া সের শাহের সময়ে আরো উন্নাতিলাভ 
করে এবং পরে আকবরের সময়ে ততোহধিক- উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ শাসকগণও 
তাহাদের পদাক্কানুসরণ করিয়াই এদেশে জমির রাজস্ব-ব্যবস্থার় উন্নত প্রণালী 'অবলম্বল 
করিয়াছেন । রাজপুতনার রাজনাবর্গ যে স্ব স্ব রাজা রক্ষার জানা মুসলসান বিজ্েতাদের 
সহিত যুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহা কর্ণেল টড তৎপ্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে 
প্রশংসার সহিত বর্ণনা, করিয়াছেন ॥ হিন্দুরা বর্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন ্রলিয়াই আজ 
আমর। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান কৰি ॥ শুশলনান-সাসরাঙ্জা “tax-gathering empire” 
বলিয়। ইউরোপীয় লেখকেরা, বর্ণনা করেন । হিন্দুদের জীবনধার৷ মুসলমান শাসনকালে 
অব্যাহতই ছিল । মুসলমান রাজনাবর্গ মুলুকগিরি করিতেন এবং ত্বি্বরে মনোযোগীও, 
ছিলেন । ছিলুর শিপ, কৃষ্ট, শিক্ষণ, সমাজ-ব্যবস্থ। প্রভৃতিতে বালার। হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
ধন্দপ্রচারেও তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ তাঁহাদের সকলের পক্ষে সন্ববপর হয় নাই । 

পরস্ত, চতুর্থ খলিফার পর হইতেই তাঁহাদের পক্ষে রাজ্যপ্রসার করার কার্ধাই প্রধান হইয়া 
ওঠে । ডামা্কাশব, বাগদাদ, স্পেন ও আফ্রিকার শাসলকর্তারা রাজকার্ধো নৈপুণা প্রদর্শন 
করিয়াছেন ও মুসলমান কৃষ্ট উন্মৃতি বিধান করিয়া শুসলনান ধর্দকে গৌরবা্বিত কনিরা 
গিয়াছেন | ভারতের কৃষ্টি যদিও তাঁহাদের দ্বার) বিশেষ উপক্ৃত হয় লাই এবং ভারতীয় 
মুসলমানগণের সধ্যে মুসলমান কৃুষ্টিরও তেন উন্নাতিলাত হইয়াছে মনে হয় না, তথাপি 
তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এদেশীয় কৃষ্টির সমাদর করিয়াছেন । পূর্বেই বলিয়াছি যে সয়া 
আকবর ও রাজপুত্র দারা এই উদারতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন ॥ বঙ্গের শাসনকর্তা 
হুসেন শাহা ও পরাগল খানের নিকট বাংলা ভাঘা বিশেষ খ্াণী । এই সম্বন্ধে স্্গগত দীনেশচচ্্র 
শেন মহাশয়ের বাংল ভাঘার ইতিহাসে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ মুসলমান শাসকগণের 
সধো কেহ কেহ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বল-প্রযোগে ধর্স্বিস্তার করিয়াছেন এবং তজ্জলা 
কাণ্টীরে যথেষ্ট অত্যাচারও হইয়াছিল । তাই আজ কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান । 
কাশ্ীরীয় পত্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিতো বিশেষ বিখ্যাত হইরা রহিরাছেন ॥ আমাদের তদের 
কোনে) কোনে৷ প্রধান প্রস্থ এদেশীয় পণ্ডিতগণের হারা প্রণীত হইয়াছিল । সংস্কৃত সাহিতোর 
ইতিহাসে কাশ্মীরের স্থান উচেচ । বল-প্রয়োগের ফলে অনেকে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন । আওরঙ্গজেব বাদশাহের 'অনুদারত৷-সম্বন্ধে এই নাত্র বলিতে চাই যে, তাহান 
অনুদারতাই সোগল-াস্রাজয-খ্বংসের একটা প্রবানতন কারণ হইয়া রহিয়াছে । হিন্দুগণের 
সহিত খাহারা। আদান-প্রদান স্বার। মৈত্রী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৌরৰ ইতিহাসে কীত্তিত । 
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বাবর হইতে আরন্র করিয়া যে দুইশত বংসর কাল মোগল সায্রাজোর স্থিতিকাল ধরা হয়, এই 
সময়ের মধ্যে ভারতে একটা, একতা ও জাতীরতার অভ্যুদয় হইয়াছিল । মোগল সম্রাট 
আকবর সমস্ত ভারতে একটা একতা গড়িয়াছিলেন এবং দীন ইলাহি নানক একেশ্বরবাদও 
প্রচার, করিতেন | কিন্ত সন্বশ্্-সনন্বয়ের জন্য যে শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে থাকা দরকার, 
তাহা ত ছিল লা । কাজেই হিন্দু এবং মুসলমান কেহই এই ধন্দব গ্রহণ করিলেন না । 
আরুবর হিন্দুগণের সহিত যে সধান্থাপন করেন, সেই সখা একেবারে নূতন ছিল মা । 
মুসলমান রাঙজনাবগী সন্বর্রই ভিন জাতীয় স্্রীদিগকে অন্তঃপুরে গ্রহণ করিতেন । ইহুদী, 
খৃষ্টান প্রভৃতি রমণীগণকে মুসলমানেরা বিবাহ করিতেন এবং তাহাদের ধর্ািশ্মাসেরও সন্মান 
দিতেন | পরের ধর্ম একেবারে মিখ্যা, এসন- কথা হজরত সহস্দ্ড শিক্ষা দেন লাই । 
তিনি যিশু, এব্রাহম, মুশা প্রভৃতি পরগন্ধরগণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন । কেবল 
নিজের বন্দ ইঁসকল বর্স্ম কআসপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই কখ। বলিতেন । মুসলমান শাসকগণের জ্ঞানের 
প্রতিও মনোযোগ ছিল, তাই তাহার গ্রীক ভাষার গ্রস্থাদি আরবীতে অনুবাদ করাইয়া মুসলমান 
কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । অধিকাংশ শাসনকর্ভাই হিন্দুগণের সহিত সন্ধি বাৰিয়া 
শাসনকাৰ্য পরিচালন। করিয়াছেন । হিন্দুগণ স্ব স্ব জাতীয় বাবসায় পরিচালন করিয়া জীবন- 
যাত্রা নিবর্বাহ করিতেন । এখনকার মত পৃব্রে খাদ্যাভাব ছিল না | অস্ত্রবিহীন হইয়া তাহারা 
নিতান্ত “'ঠুটো জগ্রাখ”'ও সাজেন লাই ; চোর-ডাকাতের হাত হইতে নিজেরাই ধনপ্রাণ 
্াক্ষা করিতেন এবং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিবাদ সীমাংসা করিতে পারিতেন । 
স্বগীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিতেন যে, সুসলনান রাজত্বকালে হিন্দুর। প্রকৃতপক্ষে স্বাবীন- 
ভাবেই জীবনযাত্রা নিৰ্বাহ করিতেন । হিন্দু রাদাদের রাজত্বকালে যে ভাবে তাঁহাদের 
জীবন চলিত, তাহা অপেক্ষা বিশেঘ কিছু পার্থকা তখন ঘটে নাই । কেবল পণ্ডিতগণ সংস্কৃত 
সাহিত্য ইত্যাদির সেবার জানা রাজ্ানুকুলা বিশেষ লাভ করেন নাই, খলী ছিন্দুগণের 
সাহাযাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্য ছিল। মুসলমান রাজন্াবর্গ এদেশীয় বিজ্ঞান বা শিল্পের উনৃতিন 
জন্য কিছু করেন লাই সত্য, কিন্ত হিন্দু-কৃষ্টির পথে বাধাও দান করেন নাই এবং পণ্ডিতগণ 
সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা যখাসম্তব বজায় রাখিয়াছিলেন, তছুজন্া তাঁহার ব্রল্পোন্তর এবং 
দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেন | মুসলমান শাসনকর্ভারা এই বিঘয়ে বাধা দেন নাই । 
পিদ্জুদেশ-বিজরী কাশিস ক্রাল্পপ ও দেবতার, অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী 
শুসলনান বিজেতারাও স্বীকার করিয়াছেন । যাহারা ঘোড়শ শতাব্দী হইতে ইউরোপের নব 
জাগরণের ন্যায় এদেশে জাগরণ হয় নাই বলিয়া দু:খ করেন, তাহারা মনে রাখিবেন যে, 
ইউরোপের ও এশিয়ার লোকের প্রকৃতি এফ সহে ; উভয় মহাদেশের ভৌগোলিক সংস্বানও 
এক নহে । 

0 তর নি ০ 
বর্তনান দেখা যায়, এশিয়াতে সেই দুষ্টির অভাব রহিয়াছে । ইউরোপে খৃষ্টান 'র্স্দের যেরূপ 
অত্যাচারে উৎপাড়িত হইরা লোকেরা অব্যাহতির চেষ্টা করিয়াছে, সুসলসানগশের বা তাহাদের 
২ অধীন অনযবাদ্ধাবলন্বীর প্রতি সেইরূপ অত্যাচার হয় লাই । কাজেই সেইরূপ চেতনাও 
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* চিকিৎসাকাৰ্য্য সম্পাদিত হইত ॥ বিজ্ঞানের ইহাই ছিল প্রধান প্রয়োগ । অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত এদেশের চিকিংসা-প্রণালী ইউরোপের প্রপানী অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না৷ ॥ অষ্টাদশ 
শতাব্দী হইতে ইউরোপ আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিযা দিয়াছে । তঙ্ছন্য হিন্দু বা মুসলমান 
রাজারা দারী, এরূপ মনে করা যায় ন। | ব্যন্তিবিশেঘের জীবনে যেমন একটা দৈবশক্কির“কার্ধ্য 
দেখা যায়, জাতীয় জীবনে বা একটা দেশের ভাগো্যেও্ড দৈবশক্তিন ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ 
কোনো কোনো নূতন তত্ব ইউরোপে আবিকৃত হইয়াছে, ইহার কারণ আনর। সম্যক্‌ বুঝিতে 
পারি লা । ভীহার। 20:1০ ৮106 বা অন্য 50007107 79০6-ভুক্ত বলিতে পারেন, কিন্ত 
এদেশ-বাসীদের মানসিক বা উদ্ভাবনী শক্তি কিনু কম নহে, তথাপি এ শক্তির গতি অন্য দিকে । 
্রল্লান্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহুকাল পূৰ্বে তাহার ওজস্বিনী এক বন্তুতায় এশিয়া ও ইউ- 
রোপের তুলনা করিয়া ইউরোপের শ্রেষ্ঠত। বিজ্ঞানে এই কথ! স্বীকার করিয়া এশিয়ীর লীতিবর্স্মের 
শ্ৰেষ্ঠত৷ প্ৰদৰ্শন করিয়াছেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক তত্ব উদ্ভাবনে সৌলিকতা স্বীকার করিলেও 
এশিয়া যে দ্র ও নীতির শিক্ষক তাহাতে সন্দেহ নাই । 'জাপানবাসীরা এয়ার বৈজ্ঞানিক 
বল প্রমাণ করিতেছেন এবং আমরাও যে মাশুঘ-মারার বিদ্যা আরন্ত করিতে পারিব, তাহা 
আশা করিতে পারি । অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যান্ত যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় 
সৈনোন আন্তা প্রমাণিত হয় লা ॥ যদিও গ্রীক লেখকেলা। সe০চ০৷৷ হইতে আর্ত 
করিয়া এশিয়াবাসিগণের অক্ষমতার বিবরণ দিতে কন্ুর করেন নাই, তথাপি সূষ্ম্ভাবে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এদেশের লোকের শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে মানুঘ-সাবার কাজে হাদিবার 
নহে । বর্ধমান যুদ্ধেও ভারতীয় সৈলোরাই সায়া রক্ষা করিতেছে ॥ মারহাটা ও শিখগণ 
যে সকল যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা মনোযোগপূর্্বরু পাঠ কৰিলে দেখা যাইবে নে, যুদ্ধনিদ্যাও 
অনা বিদ্যার ন্যায় শিখিতে পারা যার ॥ ইউরোপীয় লেখকগণ নিজেদের বীর্যের শ্রেষ্ঠতা- 
প্রদর্শনে ব্যন্ত হইয়া এশিয়ার প্রকৃত বিবরণ লিখিতে পারেন নাই । 

মুসলমান বাছন্যবর্ণ নানা সম্প্রদায়ে এবং জাতিতে বিভক্ত ছিলেন । দ্বাদশ শতাব্দী 
হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যীহার। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজশক্তি পরিচালিত করিলেন, 
তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে পাঠান বা তুক্ধি-দাতীয় বলা হয় এবং বাবরের বংশকে মোগল, 
আখ দেওয়া হইয়াছে | কালক্রমে ইহারা, হতবীগা : ও বিলাসপবায়ণ হইয়া পড়েন । 
১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসিতে আন্ত করেন | হিমালয় ও 
সমুদ্র এতদিন ভারতকে রক্ষা করিনাছিলেন বটে, কিন্তু সমুদ্রের দিকে আত্তরক্ষার ব্যবস্থা কি 
হিন্দু, কি মুসলমান কেহই করেন নাই । কেবল চক্দৰওপ্তের সৈন্যদের মধ্যে একটা নৌবিভাগ 
ছিল এবং শিবাজী সহারাদেরও নৌবিভাগ ছিল, কিন্ত অন্য কেহ সমুত্রের দিকে যে শত্রুর 
আক্রমণ হইতে পারে তাহা তাবিতেও পারেন নাই । এই জনা আকবরের ন্যার ক্ষমতাশীল 
রাজা পৰুগীজদিগের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধা হন । হিন্দু ও সুসলমান রাজগণ 
আব্বরক্ষা-বিঘয়ে বাস্তবিক বিশেখ সাবধান ছিলেন না । চীনদেশের রাছ। যে ভাবে প্রকাণ্ড 
প্রাচীর নির্্াণ করিয়া দেশ-রক্ষার বাবস্থা করিয়াছিলেন, এদেশের শাসনকর্তা সেই ভাবের 
দুরদপিতার পরিচয় কিছুই দেন লাই | চীনে একটা একচ্ছত্র রাজত্ব কুক্লাখানএর সমর 
হইতেই প্রবন্তিত হইয়াছিল ॥ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীনাস্ত রক্ষার কথাও হিন্দু কি মুসলমান 





প্রাচীর নির্মাণ কৰা যাইতে পারিত | সমগ্র ভারতের রক্ষার কখা কাহারও মলে জাগিয়াছিল 
₹ বলিয়া বোধ হয় লা । আজও ত তাত সেই উন্তর-পশ্চিন সীবাস্তে আরখ্য-দাভীয় লোকদিশের 


২ ভারতীয় সভা 
হারা উপত্রত হইতেছে । আভিখে়তা বারা পরিচালিত হইয়। বিদেশী বণিকৃদিগকে রাজারা 
জায়গীর এবং পাটা দিয়া, খাল কাটিয়া কুমীর আনয়ন করিয়াছেন | হিন্দু মুসলসান উভয়েই 
'বিদেশীয়গণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং লানাস্থানে ফ্যাক্টরী নির্মাণের অধিকার দিলেন | 
কলিকাতা, বোস্থাই, সাস্্াজ প্রভৃতি সহরে বণিক্রা৷ নিছ্ছের আইন-কানুন মালিতে লাগিলেন, 
মিজ্দেদের বিচারালয় ইত্যাদি নিশ্দ্রাণ করিলেন এবং সিপাহী নিযুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে 
লাগিলেন, বাহাকে 10তে Imperium in imperio বলৈ; অৰ্থাৎ রাজোর ভিতরে 
ছোট ছোট রাজ্য বণিক্রা গড়িয়া তুলিলেন এবং সিরাঙ্গউন্দৌল৷ প্রভৃতির সহিত লড়াই করিয়া 
তাঁহাদের রাজত্ব নষ্ট করিয়া দিলেন । মোগল সায্রাজ্যের পতনের ইহাই প্রধান কারণ । 
ইউরোপীয় বণিক্রা মোগলের পতন ন! ঘটাইলে, আজও হয়ত মোগল-রাজত্ব বা মারহাষী-রাঘত্ব 
চলিতে পারিত । 

রাজনীতির জ্ঞান বাস্তবিক এদেশে তেনন ছিল না । এদেশের হিন্দুর ত খুবই সরল 
এবং উদার ছিলেঙ্গী। যদিও কৌটিলোর অর্থনীতি প্রভৃতি শাঙজ্ে কূট রাঙ্গনীতি-স্বন্ধে উপদেশ 
রহিয়াছে, তথাপি Mal॥i৮৫l৷র Prin৪এ যে ভাবের দুর্নীতিমূলক ব্যস্থার কথা লিখিত 
আছে, তাহা এখানকার শাস্কাবগণের বুদ্ধির অতীত । সন্দেহের চক্ষে কাহাকেও 
দেখেন নাই । মুগলমানেরাও যে কুট রাজনীতি বিশে জানিতেন, তাহা টিন হয় না । 
হাল্সরত মহল্মদের সময় হইতেই তীহারা একটা উদার নীতি অবলম্বন করিয়া ভিত ধর্মাবলম্বী 
লোকদিগকে নিল লিজ আইন-কানুন মানিযা চলার অধিকার দিতেন । * 
. পক্ষান্তরে তীহাদের নিজেদের মধ্যেও আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নানারূপ পৃহবিবাদ 
উপস্থিত হইল এবং তেলন ক্ষমতাপনা লোক কেহ না থাকায় আছফ খা বা চিনকিলিছ খী 
নিলাম-রাজ্য স্থাপন করিয়া। স্বাধীন হইলেন, সাদত আলী অযোধ্যায় পৃথক রাজা গড়িলেল ; 
এই ভাবে আনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুসলমান রাজ্য স্থাপিত হওয়াতে মোগল-সায়াঙ্য শীর্ণকায় হইল 
এবং মুসলমান শক্তি দুর্ল হইয়া আক্সরক্ষায় অপারগ হইল । ক 

পূৰ্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুগণ আত্মরক্ষা কৰিয়াই আনাদের সভ্যতা বীঁচাইয়াছেন | বিজয়- 
সগর-সন্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে | মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকজন আ্বাতা 
বিজয়নগর নামক সাযাজ্ছা প্রতিষ্ঠা করিয়৷ দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সভ্যতা রক্ষার উপায় করেন । 
তাঁহাদের সাযাজোযের ইতিহাস See] “The Forgotten Empire 01370077887 
নামক গ্রচ্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই রাজোর সমৃদ্ধি মোগল-সাশ্রান্সোর অনুরূপই ছিল এবং 
এই রাজোর সামরিক শক্তিও অজেয় ছিল । দক্ষিণ ভারতের পীচাটি মুসলমান শক্তি আদিল 
শাহী, বিরিদ শাহী, ইমাদ শাহী ইত্যাদি মিলিত হইয়া এক যোগে ইহার *বংস বিধান করেন । 
এই বাজী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ১৩৩৬ শৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং তেলিকোটার যুদ্ধে 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুসলমানগণ-কন্ঠুক বিনষ্ট হয় । মুসলমানগণ একযোগে ইহাকে ধ্বংস করেন, 
কিন্ত কোনো হিন্দু রাজা ইহাকে সাহাব্য করিলেন লা । সুলতান সামুদের সময় হইতে 
আজ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ মনোভাবই দেখা যাইতেছে । 'আসার পিতীমহী বলিতেন 
“এক ভাইকে কোনো অপজাতি কিলার, আর ভাই ডুব দিয়া সবিযা যায়” । আমাদের পরস্পরের 


_* ইউৰোপীয় টাকষিতে স্থলতানগশ ৰহ শৃষ্ঠান সম্প্রদায়কে নিজ নিজ আইন-কানুন ৰানিতে দিয়াছিলেন, 








জন্য কামান পাশাকে আতি-গঠনে বেশ বেগ পাইতে হয় এবং তিনি সেই সকল বুষ্ান সমদায়কে এক আইনের 





অধীনত স্বীকাৰে বাধ্য করিয়া জাতিপঠন-কাৰ্ঘা লম্পণ্ করেন ॥ উত্বানিকার বা বদ ভিন্ন ভি 
ক নিদ্ধ নিল লাইন সানিতে নেওয়া যাইতে পারে, ক বালি শিক্ষা, শি, কি পুবিবিছে এক 
নিয়মাধীন হওয়াই বালী । 





ইতিহাসের খারা আচ 
. সহিত সহানুভূতির অভাব চিরকাল বিদামান দেখা যাইতেছে ॥ ইহা বে ভাতিতেদের একট 
ফল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । 

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের পর বিজয়নগরের রাজাদের পক্ষে হিন্দুকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইল 
না । শিবাজী জন্মিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে ( ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ), তিনি পুনরায় হিন্পুর রাক্ষা- 
কাৰ্য্যে ব্রতী হইয়া একটা হিন্দু-রাজাত্ব গড়ির৷ তুলিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নহারা টব -শাক্তি 
পরাক্রাস্ত হইয়া উঠিল । আওরঙ্গজেবের সৃত্যুর পর এই নহারা শক্তিই ভারতের কেন, মোগল 
সযাটেরও রক্ষক হইলেন.। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস আমাদের 
বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্তবা । অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে মহারাষ্- 
জাগরণ এবং উত্তর-তারতে শিরুশক্তি-গঠন, এই দুইটাই হিন্দুর জাগরণ প্রমাণিত করে । একেশবর- 
বাদী মুসলমান বর্দের সংঘাতে যে কযেকটি নুতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তন্মধ্যে গুরুনানকের 
সম্প্রদায়ই আজও প্রবল । শ্রীচৈতনাদেবের সম্প্রদায় বাঙ্গালাদেশে নূতন পৃথক্‌ সম্প্রদায় গড়িতে 
পারিলেন ন। ; স্বাণ গোস্থাসিগণ জাতিভেদের তেদনীতি বজায় রাখিয়া পৃখক্‌ সম্প্রদায় খাড়া 
হইতে দিলেন লা, ইহার। ভাবের বন্যায় ভাগির৷ যাইয়৷ দেশে মে শক্তি জাগরিত হইতে 
পারিত তাহা ঘাঢিতে দেন নাই । কবীর, দাদু প্রভৃতির একেশ্বর-ৰাদও সমাজ গাড়িতে পারে 
নাই ॥ গুরুগোবিন্প গিংএর বাবস্থাতেই যৃদ্ধনিপুশ শিখেরা একটী সম্প্রদায় গড়িয়া উত্তর-ভারতে 
হিন্দুর পুনবভুাদয় খটাইয়াভিলেন ॥ হিল্দুগণ মুসলমান একেশ্বর-বাদের আক্রমণ প্রতিহত 
করিলেন বটে, কিন্ত সামাজিক পরিবর্তন কেবল গুকগোবিন্দ পিংই টাইতে পাঁৰিলেন |. 
শিৰাজী মহারাজের শাসন-বিধানে শান্দের লিগড় নানা হইল, তাহাতেই ক্রমে জাতিতেদের 
বিচ্ছন্-ভাৰ এই শক্তিকেও প্রতিহত করিতে লাগিল ॥ স্যার যদুনাখ সরকার মহাশয়ের 
“শিবাজী" গ্রস্থখালা পাঠ করিয়া সহানাষ্্র-শন্কি নষ্ট হইবার কারণ সকলের 'বধারণ করা 
কর্তব্য । অষ্টাদশ কেন উনবিংশ শতাব্দীতেও যদি হিন্দুশক্তি, যখী, সহারাষ্্র, রাজপুত ও 
শিখগণ এক যোগে কাল করিতে পারিতেন, ও সমগ্র ভারতের কণা ভাবিতে পারিতেন, 
তাহা হইলে ভারত পরাধীন খাকিত না ॥ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপখের তৃতীয় যুদ্ধে সহাবা্ট্র- 
শক্তি প্রবল আধাতপ্রা্ড হইয়াছিল সত্য, তথাপি যদি সহারাষ্ট্রীযদিগোর নধ্যে তেদ ও বিবাদের 
কষ্ট না হইত, অন্ততঃ নানাফার্ণাবিশ যদি আরে৷ কিছু দিন বীচিয়া খাকিতেন, তাহা হইলে 
হয়ত ভারত পরাদীন হইত না । ভারতের ভাগা-নির্ণষ হইয়া গেল ১৮১৭ শৃষ্টাব্দে এশাই-এর 
যুদ্ধে । দুঃখের বিঘয় ভাবতে যে হিন্দুদের শক্তি জাগিতেছে, একখ৷ স্পষ্টভাবে বুঝ। যায় লা ; 
মুসলমান-আক্রমণে হিন্দুগণ কিছুকাল অসাড়ের মত ছিলেন সত্য, কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি যে 
চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই জাগরণ আর্ত হয়। বিজয়নগর গেল, কিন্তু নহারাষ্ট্-শক্তি জাগিল 
দক্ষিণে এবং শিখশক্তি উত্তরে ॥ পানিপখের তৃতীয় যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতি সত্বেও সহারাষ্্রীয়গণ 
এত শক্তিলাভ করিলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে সহারাষ্ট্-শতান্দী বলা যায়। একখানা বই 
[লিবিয়া হিন্দুর জাগরণটী পিক্ষারভাবে দেখান দরকার | হিন্দু এবং শুসলমান উভয়ে নবশিক্ষা, 
নব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়৷ ভারতকে 110৫11.১% কৰিয়া মুক্ত করিবেন-_শুসলমান তারা যে কেন 
এই সোজা কথাটা লা বুঝিয়া কয়েকটা চাকুরীর জন্য ব্যস্ত হইনসা ভেলের কখাটাকে বড় কলির 
তুলিতেছেন, তাহা ত বুঝি না । ভারত যদি পরাধীনতা হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে মুসলমানের 
ত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ; হিন্দুদের অসীমধৈর্ধা ও সহনশীলতা রহিয়াছে, মুসলমান 
ধর্দ্বকে ত হিন্দুরা, হেয় মনে করেন লাই, বরং ইহা সারা অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিডেদের 
তীব্রতা-ঙ্ঞাসের জন্য চেষ্টা করিতেছেন । কি মুসলমান, কি হিন্দু কেহই ইতিহাস পাঠ করিতে 
যেন রাজী নহেন ৷ ভারতের ইতিহাস উভয়েরই গৌরব কীর্তন করে এবং ভারতের সভ্যতাতে 
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উভয়ের অবদান গ্রহণ করিতে হইবে, এবং নবশিক্ষা গ্রহণ করিয়াই জাতি বা 30100) , 
গড়িতে হইবে ৷ ভারতের নবজাগরণ হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যুসলমানদিগকেও তাহা 
গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে ॥ ভারতের শিল্পবাণিজা সব বিষরেই উভয়ের একযোগে 
চলিতে হইবে । 

আমি পূর্ব প্রবন্ধে ক্ষাতরশক্তি ও ব্রা্মপাশক্কির একবোগে নব্যভারতে কার্যে প্রবৃত্ত 
হওয়ার কণার একটু উল্লেখ করিয়াছি, শেদ প্রবন্ধে বিশেষ তাবে কথাটা পরিষ্কার করিব, 
এবং কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নব শিক্ষা স্বার৷ ইতিহাসের ধারা কি তাবে 
পরিবান্তিত হইতেছে এই বিঘয়ে পাঠকের মনোবোগ আবর্থণ কৰিব মাত্র | ইতিহাসে 
বাস্তবিক পক্ষে আকস্মিক ঘটনা কিছু নাই । বিশ্বপ্রকৃতিতে যে, ভাবে নিয়মানুৰত্তিত৷ দেখা 
যায় এবং দৈবশক্কিনও ক্রিয়া অস্বীকার করা যার লা, মানব ইতিহাসে সেইক্ূপ কতকগুলি 
নিয়ম এবং দৈবশক্তির ক্রিয়া বৰ্তমান আছে | বিজয়নগর চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
হিন্দুর রক্ষা-বিধান কতকটা করিয়া দিল, কিন্ত এই ক্ষাত্রশক্তি মহারাষ্ট্র -ক্াত্রশক্তির ন্যায়ই 
ছিলুর একতা৷ বিধান করিতে পারিল লা ॥ বিদয়নগরের সাম্রাজ্য ও সহারাষ্্-সায়াা একই 
কারণে হিন্দু সাজের গঠনের ধরণ বদলাইতে পারে নাই, যদিও মহারাচ্ট্রে একটা জাতীয়তার 
ভাব ক্রমশ: ফুটিতেছিল । শিখচ্ছাগরণ সমাজ্জ-গঠনকে বদলাইয়া একটা একতা বিধান করিয়া 
সবল হইয়াছে । কবীর, দাদু, শ্রীচৈতনা প্রভৃতি স+খকগণের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণা-শক্রির ক্রিয়া 
দেখা যায়, তাঁহারা ক্ষাত্রশত্তির সাধন৷-ব্যতিরেকে যে সমাজ গড়া যায় না এবং ধর্সমতকে 
আকার দিয়া সমস্থ ও সবল করা যায় না--সেই সব বিঘয়ে মনোযোগ দেন নাই । উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষা স্থারা নব দৃষ্টিলাভ হওয়াতে জাতীয়তা বা৷ N৭i০৷৷-গঠনে চেষ্টা 
দেখা যায় । এই দৃষ্টি প্রথম রামমোহন রায়েতে দেখা যায় । তৎপর স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রভৃতি নেতারা হিন্দু সমাজকে একতা স্থার। সবল করার চেষ্টা করিয়াছেন | 
বর্তমান সময়ের শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা এই স্থানে । এই শিক্ষাতে নৰ জাগরণ, নৰ চেতনা 


হইতেছে না, -সহারাষট্-ক্তিও তজ্জনাই দীড়াইতে পারে লাই ॥ ocial Recon- 
807001108) সাধিত না হইলে সমাজের অসাড় ভাব দূর হইবে না । বৈদিক সময় হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দী পর্ম্যস্ত সমাজ ও শাসন-কার্যয এক আদর্শে চলিয়াছিল, কিন্ত তাহার পর হইতেই 
এই যোগ বর্তমান নাই । সমাজ ও শাসন পৃথক আদর্শের অনুসরণ করিতেছে । আমরা 
চানিতেছি শরীরটাকে, কিন্তু সনাজের সন এবং আক্মাটা পড়িয়া আছে জাতিভেদ ইত্যাদির 
নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ॥ জাতিভেদের উপকাৰিতা প্রাচীন সময়ে ছিল, আজও আছে, ভর্নিঘাতেও 
ৰ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব । এখন এই মাত্র 
উনবিঃ 
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ইতিহাসের খারা ২৭ 
+ তখন যদি গায়ত্রী মস্ত হ্থার৷ সকলে আব্যাস্থিক চিন্তা করিতে পারিত, এখনও তাহা করিতে 
পারিবে । এখন ত সকলেই এক শিক্ষা গহণ করিতেছেন এবং এই ভাবে একটা লব ব্রা্গপা- 
“শক্তি জাগিতেছে । হিন্দুসভ৷ হিন্দুধন্দ্ের বে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা খুব সমীচীন 
এবং যৌক্তিক সংজ্ঞা হইয়াছে । আৰব্যান্তিক পূল৷ সকল সম্পরদায়েরই স্বীকার্য্য রীতি। এই 
ব্বীতিটা জাতীয় সভাসনিতিতে অনুষ্টিত হইলে ভাল হয় | আমি বিজরনগরের ও মহারাষ্ট্র - 
শক্তির সায্রাঙা-*বংসের কারণ ব্রাক্তণা-শক্তির নিক্ষিয়ত৷ বলিয়া মুনে করি । আজকাল সকল 
দেশেই মানুঘমাত্রকেই সবল করার চেষ্টা হইতেছে । আমরা প্রাচীন মত অনুসারে সকলকে 
সৰল কৰিতে চেষ্টা কৰিতেছি লা, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকের। হিন্দু সভ্যতার নূল সত্য 
জানিতেছেন ও তত্দারা জ্ঞানী ও গুণী হইয়া সবল হইতেছেন ॥ কিন্ত তাহাদের সংখ্যা অলপ, 
লমাজ-দেহের অধিকাংশ অজ্ঞান-মোহে অসাড়; তাহারা বর্তমান জাগরণের কথা শুনেও 
নাই । কাজেই সমস্ত সমাজ বাতব্যাদিগ্ন্তের ন্যায় পঙ্গু সনে হয় ॥ হিন্দুসভা যদি একটা 
পূর্ণাঙ্গ সামাজিক আদর্শ গ্রহণ কৰিযা হিন্দুর অ্রহিক :ও পারত্রিক সঙ্গল-নিধানের জন্য ব্রতী 
হয়েন, তাহা হইলে আমার মনে হয় কালক্রমে শক্িলাভ হইবে এবং সমস্ত সমাজ-দেহে নূতন 
জীবন সঞ্চারিত হইবে | প্রাচীনকে নব সাধনার সঙ্গে সমন্বিত করিতে হইবে । রজোগুণের 
ক্রিয়াকে সত্বগুণের সহিত মিলিত করিতে হইবে | আমর নব শিক্ষিতেরা রাজোগুণের সেবা 
করিতেছি, কিন্ত সকলকেই সন্বগুণের সহিত অন্নিত হইতে হইবে | বেদে যে ভাবে সমস্ত 
* সমাজকে এক দেহরূপে বর্ণন। কৰা হইয়াছে এবং সমাজ্স-রক্ষার্থ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিবিভাগ বিধান 
করিয়া একতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে সেই আদর্শকে পুনরায় নূতন 
আঁকার দান করিতে হইবে | ইতিহাসের ধারা-বিঘঝে চিন্তা স্বার৷ আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছি । জাতিভেদ ইত্যাদি বিঘরে পৰে আরও বলিব এব: পঞ্চম প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য 
বিয়ে আলোচন। কৰিব, এখানে শুধু হিন্দুর স্বপ্রশক্তির স্বন্ধে কথা বলাই আমার উদ্দেশা | 
ছিল্দুর আত্মরক্ষার জনা অতীতে কি ভাবে আন্পরক্ষা করা হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিলাম । 


(৩) আধ্যাত্মিক তত্ত্ব 


হিন্দু সভাতার মূল কণা ইহার আধ্যান্সিক তত্ব । কিন্ত দুঃখের বিঘয় বর্তমান সময়ের 
শিক্ষালাভ করিয়া আমরা, এই তত্ব বুঝিতে চেষ্টা কৰি না এব: বুঝিবাব শক্তিও হারাইয়া 
ফেলিতেছি । ৷ যুনিভারসিটীতে দার্শনিকতন্বের বিচার ও আলোচনা হইতেছে সত্তা, কিন্ত জীবনে 
ধর্সের আচরণ না থাকাতে দার্শনিক বিচার নিক্ষল হইয়া যাইতেছে । *শরঙ্ধাবান লভতে 
জ্ঞান" অর্থাৎ আন্তিকা-ুদ্ধি-হারা জ্ঞাননাভ হয়, আজ একখাটাও আমাদের আলোচনাতে 
স্থান পায় না.। এদেশে দর্সনের জ্ঞান সাধকগণের সাধনমার্গে অবনন্বিত হইত এবং ততছারা 
সাধকগণ সত্যলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন | “শ্রবণ, সলন এবং নিদিব্যাসন''-_অর্থাৎ 
বাচার নিকট হইতে তন শ্রবণ করিয়া ত্বিঘয়ে চিন্ত করিতে হইত এবং তৎপর গভীর 
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২৮ ভারতীয় সভ্যতা 





ভাবে ব্যান কারিয়া সেই সত্যকে প্রাণে লাভ করার চেষ্টা হইত । কেবল বুদ্ধিবৃত্তির 
পরিচালন! দ্বার৷ পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, সতালাভে ভগবৎ-কৃপার উপরও নির্ভর 
রাখা আবশ্যক | আবাদের চোখ দেবিলে আমরা যে সত্যলাভের-জন্য ব্যাকুল এবং মননশীল 
তাহা যনে হয় না, আমাদের অধিকাংশ লোকের পাণ্ডিত্য তোতাপাবীর ন্যায় অপরের 
লিখিত কথার পুনরুল্েখ মাত্ৰ । আমর। নিজ্ছের ননীঘাতে সত্য লাভ কৰিরা কথা বলি না । 
আমর পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং পান্ডিতোরই গৌরব করি ও পাণ্ডিতোরই প্রশংসা করি । পরস্ধ 
খাদি বলিয়াছেন "*নাযমাস্তা প্বৰচনেন লভা:'' অর্থাৎ পাণ্ডিতোর স্থারা বস্তাকে জানা যায় লা, 
'এনৈথা তা্কেণ সতিরাপনেরা”" অর্থাৎ তর্ক দ্বারাও বিশ্বাস লাভ কব যায় লা, “যনেবৈ বৃণুতে 
তেন লভ্যাঃ' অর্থাৎ যাঁহাকে তিনি বরণ করেন বা কৃপা করেন, তাঁহার দ্বারাই তত্ব উদ্ঘাটিত 
হয়। শত্য লাভ করা৷ সাধনা ব্যতিরেকে সন্তবপর নর এবং প্রকৃত সত্য কি তাহা বুঝাও অভ্যস্ত 
কঠিন ব্যাপার । তাই গীতা বলিয়াছেন 


সনুষ্যাপাং সহশ্বেণু কণ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্যাং বোস্তি তত্বত: || 


[ হাজার লোকের মধ্যে একজন হয়ত যত্তপূর্বক সাধন করেন ধশ্দলাতের জালা ; ধাহার। 
সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের সহশ্বের সঝো এক জন হয়ত ধর্দরের তত্ব ঠিকভাবে বুঝেন ] সতা . 
ঠিক ভাবে বুঝা অতান্ত কঠিন । আমার স্বগীঁয় পিতানহ বলিতেন : “খাপ্রিক বিচারিয়া যাই, 
কোটার মধ্যে গুটী ( একটা) পাই ।'' বৈজ্ঞানিক সতা, বা দেশে কালে আবদ্ধ সত্য, অন্ধ- 
শাস্ত্রের সাহায্যে যে সত্যের পরিমাণ করা হয়, লেবরেটরিতে যাহার ত্প্রত্যক্ষীভূত কর। হয়, 
যে সব সতোর জ্ঞান পশ্ুপক্ষীতে কতকটা দেখা যায়, সেই সতা-লাত কিছু কিছু সানুঘমাত্রেই 
করিতে বাধা এবং লা করিতে পারিলে জীবন চলে না । ধর্মের তন্বও এই ভাবে কতকটা 
আমর! বুঝিতে পানি এবং পারি বলিয়াই বন্ুতা দিতে প্রবৃত্ত হই বা গুস্থাদি লিবিয়া পরস্পরকে 
তত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাই । কিন্ত ধর্দের তত্ব ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীনারদ খছি যে 


স্বাখিয়া সত্যান্রেণে শ্রদ্ধালুচিত্তে নিযুক্ত হইতে হইবে । 
ইউরোপীয় প্ভিতগণের ন্যার তাঁহাদের মস্তর-শিঘা আসর। অনেকে ভারতীয় ধর্স্দের উৎপত্তি, 


ন্যায় নহে, এই- কথাটা বিশেঘভাৰে চিন্তা করি লা । তাই বাহিরের আকারপ্রকার লইয়া 
তর্ক ও বিচার করি এবং যেহেতু ইউরোপীয়েরা জ্ঞানবিল্ঞান ও শিল্পকার্য্যে উন্লৃতিলাভ করিয়া। 
আমাদের অপেক্ষা সুস্থ ও সবল বা আমাদের উপর প্রতুত্বলাভ করিয়া অহঙ্কৃত হইতেছেন 
তখন ধরিয়া লই যে তাঁহাদের আদৰ্শই শ্রেষ্ঠ এবং তীহারা বে লীতির অনুসরণ করেন বা 
যে ভাবে সংসারের কাজ-কর্ণ্দ করেন, তাহাই অবলঙ্বনীয় । অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও 
যে, “আমানের যে ধ্যান-ধারণা বা সনাধি-লাভের কথা শাস্রে লিৰিত আছে, এইগুলি 
অবহেলা করিয়। সনুযাস-প্রহণপূর্ক যে জপে-তপে দিনরাত্রি অতিবাহিত করেন, 






আখ্যার্িক তন ২৯ 
* এবং অনাহারে অনিদ্রায় দিনরজনী যাপন করেন, ইহাতে তীহারা walking 81)09$7 * বই 
আর কিছুই নন এবং এইরূপ আদর্শের সেবা কৰিরা সরা অধঃপাতে বাইতেছি 1” ত্যাগের 
আদর্শকে এইভাবে অনেকে হীন মনে করেন, কেননা ইউরোপীর লেখকেরা ইহা অপেক্ষা যিশুর 
শিষ্যগণের লোকশ্রের:-সাধনকেই উচচতর আদর্শ বনে করেন । পক্ষান্তরে আনার বিশ্বাস যে 
এইরূপ “81118 ৪০55''ৰ। এদেশে এখনও আছেন বলিরা প্রকৃত ঈশ্বরতন্বের জ্ঞান আমরা 
পাইতেছি এবং এদেশে এইকূপ কঠোর ত্যাগ কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই 
অমৃত" লাভ করিয়া তীহার। পণ-প্রদর্শনে সসর্দ হইয়াছেন । ““ত্যাগেনৈকেন অমৃত 
আনভু:”-_ত্যাগের স্বারাই বমৃতন্ধ লাভ হয় ॥ আমি বিশ্বাস করি কবীল্্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের পিতা ত্যাগমগ্র-গ্রহণ-পূব্বক "'ব্রক্ষধ্যান, ব্রক্জ্ান” সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই, 
তাঁহার পুত্রেতে সত্য প্রকাশিত হইয়া জগৎকে চসখকৃত করিরা। দিয়াছে । বামক্ষ/ পরনহংস 
মহাশয়ও সব্বর্ত্যাগের সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার শিঘ্যগণ ত্যাগকে বরণ করিয়া দেশের 
কার্ধো ব্রতী রহিয়াছেন । এদেশের ত্যাগী সনুযাসীর। যেসব তত্ব আয়ত্ত করিয়া এই ধর গড়িয়া 
দিয়াছেন, তাহার জোরেই ভারতীয় সভাতা সহম্ম রকনের অত্যাচার অতিক্রম করিয়া এখনও 
দণ্ডায়মান আছে এবং আমাদিগকে অভয়বাণী শুলাইতেছে । = 
ইউরোপীয় লেখকগণ বর্স্দের উৎপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আফ্রিকা, আমেরিকা 
বা আমাদের দেশে যে সকল আরণাজাতীর লোক আছে, তাহাদের নীতি-নীতি ও ধর্স্চর্য্য- 
সম্বন্ধে বিবিধ তথাপূ্ গরস্থাদি লিশিতেছেন ॥ তাহাদের মধেন কি তাবে Animist, totemism, 
18816 প্রভৃতি নামক বিশ্বাস কার্দা করিতেছে, তীহার। তাহার সৃক্ষ্তন্ত আলোচনা টি 
যদিও এই ধর্বিশ্বাসে তাঁহারা কোন প্রকার 1২০৮৫1৭1)9।। বা ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেন না । 
কেহ কেহ সত্য গ্রীক, রোসকদের ব৷ ছিন্দুদিগের বর্ম-বিশ্বাসের তুলনা করিয়া দেবতব্বের 
আলোচন। করেন । নিশরীর, আসীৰীয় ব। বাৰিলনীন খর্দ-বিশ্বাপ কি প্রকার ছিল, সেই 
সব সভাঙ্জাতীয় লোকের। পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন কি না, ইত্যাদি জপ তুলনামূলক 
আলোচনাও আজ কাল হইতেছে । কিন্ত এই প্রকাবের আলোচনা পাঠ কনিরা মনে করিতে 
পার। যায় না৷ যে, তঁহার। সানবচিত্তে বর্দভাবের উৎপত্তি-স্গদ্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন । অনেকেই ভারতীয় ধর্দ-সপবন্ধে আলোচনা করেন সতা, কিন্ত বেদাদি শাস্ত্র যে 
কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা সনে হয় না | অধারন করিলেও শ্রচ্ছার সহিত সতা 
বুঝিতে ব৷ সতা-বিচানে চেষ্ট। হারা বিশেষ করেন না । আসাদের পকসানীনতা ও এশিয়াতে 
বাসস্থান এই অপরাধদ্ধয় তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টিতে আবরণ স্কষ্টি করিয়া দেয় । এদেশে যে 
Animisin, totemism, Magic ইত্যাদি স্তর ভেদ করিয়৷ খর্দদ গড়ে নাই, পরস্ত আদিতেই 
একটা অলৌকিক দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, তাই বেদকর্ভা গ্রমিগণ অনামী" ঈশ্বরের জ্ঞান ও 








* But to dweil in the realm of spirit does not mean that we should b 
difteront to the realities of the world. It isa common temptation, to which 
Indian thinkers have fallen more than once victims, that spirit is all that 
counts, while life is, an indifferent illusion, and all efforts directed to the 











is msensitive to its woes 
© is impossible. Sir S. Radhakrishnan. 
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৩ ভারতীয় সভ্যতা 


সত্তা উপলব্ধি করিয়া থ্গ্বেদের সূক্র-রচনা-কালেই বিস্মুর প্রকাশ করিলেন ““কস্ৈ দেবায় হবিঘা - 
বিখেন,'' “কোন্‌ দেবতাকে হবিস্বারা পূজা৷ করিব''__এই যে দৃষ্টি তাঁহাদের আত্বাতে লাভ 
হইয়াছিল, সেই আল্লিক। দৃষ্টি আজও খুলিবার জন্য আ[নাদিগকে তীহার। আহ্বান করিতেছেন । 
সেই অনানী দেবতাকেই তীহারা “বর্দ্মাবহ: পাপনুদ:'' ( ধর্টের নিবর্বাহক এবং পাপনাশকারী ) 
নাম দিয়াছেন । এই ধর্দের উৎপত্তি হইয়াছিল গ্ামিগণের আত্বাতে, তাই আজও এই বর্শ্দের 
সাধনা আত্মিক পূজা । যে সব বা্ঘ উৎপীভিত, দূৰ্্শাগ্বস্ত লাসজাতি বা অবনমিত অত্যাচারিত 
নরনারীর ক্রেশের মব্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা মকুভূমির নির্জনতাতে যাহার সত্তা ষানবচিন্তে 


মোজেস যখন দাসত্ব হারা উৎপীডিত ইহুদীদিগকে নিশরের বাজার কঠোর অত্যাচার হইতে 
যুক্ত করিরা স্বদেশ প্যালেষ্টাইনের দিকে লইয়া আসিলেন, তিনি তাহাদিগকে সবল করার জন্য 
নীতিশিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন । বালকগণকে যে ভাবে অলঙ্নীয় নীতির 
শাসনে রাখিয়া বাধাতা শিক্ষা দিতে হয় ও নীতির শাসন স্থারা নানু করিয়া তুলিতে হয়, 
_ ইহুদীগণকেও সেই ভাবে অলঙ্ঘনীয় নীতির ছারা দাতা শিক্ষা দিবার জনা ঈশ্বের স্বয়ংদত্ত 
দশটা আদেশ পালনের ব্যবস্থা হইল । : এই নীতিতে নীতিশিক্ষার মূল যে স্থানীনতা তাহা 
স্বীকৃত হয় লাই । “11008 shalt not 1681” এই নীতি অবশ্য পালনীয়, ইহাতে বাঞ্তি- 
স্বাতস্্া স্বীকার করা৷ হয় নাই । আজকালকার আইলে এই ভাবের নীতি শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে'। এইরূপ ধর্দকে ৫8০৮ 011688011) বলা হয় । কাজেই বলিতে চাই যে 
ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্্দ বা অনা যে কোন নীতিসূলক ধর্টের গৌরব করা হয়, তাহা বর্তমান 
সময়ে গবর্ণসেণ্টের আইন দ্বারা কতকটা বাতিল হইয়া যাইতেছে । নীতি স্ষুলাষ্টার ও পুলিশ 
আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, ধর্ট্ের অনুশাপনের আর বিশেছ প্রয়োজন হইবে না । লোক-শ্রেয়:- 
সাধনের কার্ধাটীও গবর্দসেপট বা সমাজ করিয়া দিবে । 1811) ডাসিয়েন কুষাশ্ল প্রতিঠা- 

রোগীদের সেবা করিয়া অমর কীন্তি লাভ করিয়াছেন, কিন্ত কালে গবর্নমেণ্টই সৰ্ব্বত্র 
. এই প্রকার সেবার কার্ধা করিতে বাধা ॥ খৃষ্টান ধর্দ জন্মেছিল যখন রোম-সায্াজো পাপের 





* হী, বট ও ইসলাম না উৎপন্ি-স্ধ চিনা করিলে এই সকল খর্তর এক-পেশে ভাব হৃদয়ঙ্গন হইতে 

ও উপক্ত জাতি, তাহাদের নর্দ্দিশ্যাসে বহসুবী কর্ম বা। 

পাইতে পানে না, বিপন্ন লোক জশূৱেৰ প্রভু স্বীকারপূৰ্দক তাঁহাকে উদ্ধারকর্তা 

ও বাক্ষাক্ঠা-কূপেই আহবান করে। শৃ্ট্ও পুনীতিপূর্ণ, বুদ্ধ পাপকলুদিত বোমক-সাহ্রাজোর উৎপীডিত 

অন্যুপ্রহণ ক্রিয়া স্রাজোক পণ দেখাইযাছে, তাই এই বর্স্মে নীতির উপদেশ 
সলমান 
লাই, 
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আরবের মক্তভূমিতে জন্ম একের পুজাতে জোর দিয়াছে ; সন্তু 
, বড চিন্তাতে বিশেষ উদিত হয় লা, তা. ছাড় একেপুরবাদী ই্দী ও 


আং 
ইতিহাসের সহিত জড়িত এবং ইহাতে এত ব্যাপকতা রহিয়াছে যে নানব-চিতের সংবশবকাক বৃদ্ডিই ইহার সাধনাতে 
্থান পাইৱাছে। ইহাতে পু! এবং নিপ বরাদের স্থান কছিয়াছে। একেশুলবাদী দান উৎপত্তির 
স্বতিহাল একটু আলোচনা, কৰিলে উল্লিৰিত তবগুলি কিছু বুঝা মার | পযন্ত যে সকল বর্সে দল খবধিবার 
আবশাকতা শুধলভাবে অনুভূত হয়, সেই লব ৰৰ্্মে একনেতার আনিপতা সবর গ্রুহণীয হইবে : ‘এক কেতাৰ 
একনেতা। এক শৰে অববীনতা তাহাতে অত্যন্ত শে: ও আলৰণীর বিবেচিত হইলেই | গ্যাননুবক উপল্ধি 
বে ধৰ্ণে প্রধান উদ, তাহাতে গল ৰিবার চে প্রবল হইতে পানে না, তাহাতে বৈচিত্া ও বদ সংলাদ 
রা যা৷ উঠিৰে। = এ 
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প্রাবল্য ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধারণ করিয়াছিল । লোকের দুশ্চরিত্রতা দেখিয়া রোমে কোন কোন সাধু 
9০10 সানব-সমাজের ভবিঘাৎ চিন্তাপূন্দক হতাশ হইয়। আন্মহত্য। করিয়াছিলেন । তাই 
নীতিপ্রধান খুষ্টধন্্ রোম-সায্রাজযে গৃহীত হয় এবং পতানোনমুখ রোন-সাঘ্রাজ্যকে নব শক্তি 
দান করিয়। তাহাতে নব জীবন সঞ্চার করিয়া দেয় | নব্দভুসিতে একের চিন্তা হৃদয়ে 
গতীরভাবে জাগরিত হয়, তাই আরবের সকুভূনিতে উৎকট একতানুলক ইস্লাম ধর্শ্মের জন্ম | 
এদেশে প্রকতিন অসাধারণ বৈচিত্র্য, চন্্র-সূর্ঘ্যাদি গ্রহনক্ষত্রের অপার সৌন্দর্য্য এবং নদী, বান, 
গিরিনাল৷ ও স্বপুরাজোযের অপুন্দ শোভা বর্তমান, কাজ্দেই হিন্দু বন্দে আনন্দের সাধনা । খাদিও 
তাই বলিলেন, ““আনন্দান্ধোৰ খন্বিমানি ভূতানি জায়স্ডে, যেন জাতানি জীবনস্তি, যং 
প্রযনস্তাভিসংৰিশস্তি' এই নহাবাকা অনা কোন ধৰ্ব্মের প্রতিটাতার যুখে উচ্চারিত হইতে পারে লা ॥ 
এই ধর্শের জন্য দুঃখের মৰো নহে, প্রাচূর্য্য ও শোডা-সৌন্দর্ধোর মধ্যে । ইহাতে নীতির 


দেওয়া হইয়াছে 


নাবিরতো। দুশ্চরিতান্াশান্তে। নাসনাহিতঃ1 
নাশাস্তমানসো। বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপনুয়াৎ ॥। 


যে দুশ্চরিত্রতা বর্ক্ধন করিতে পারে নাই, যাহার চিন্ত শান্ত অর্থাৎ কাম-ক্রোধ জয় করিয়া 
বিকার-রহিত হয় নাই, যাহার সন কাসনা বঙ্জন করিয়া শাস্তভাব প্রাপ্ত হয় নাই, সে কেবল 
জ্ঞান ছারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না । মানুষের মনকে বিশ্লেষণ কৰিরা খঁঘি বলিলেন, 
“তোমার ইস্রিয়গুলি অশ্ব এবং তোমার সন তোমার দেহরখের- সারথী । সারণী যেক্কূপে 
অশ্বগণকে সংযত রাখে সেই ভাবে তোমার ইল্লিয়গণকে সংযত কর ।” লোভের খ্রারোচনা- 
বশতঃ মানুঘ সকল প্রকারের পাপ করে, তাই গীতাকার বলিলেন 


শলোভাৎ ক্রোধ: প্রভৱতি লোভাৎ কাম: প্রচ্গায়তে । 
লোভানু মোহশ্চ নাশশ্চ, লোভ: পাপসা কারণ ॥”" 


কাজেই লোভ সংবরণ করিতে হইবে এবং বিবি অনুসারে ভোগ করিতে হইবে | নীতি-বিদয়ে 
29011 ॥০১ লা বলিয়া তাহারা বিধিলিষ এর প্রয়োগ কৰিয়াছেন, কেননা নীতি-বিঘযে লোককে 
স্বাধীনতা দিতে হইবে । নীতির নীতিবন্তা নষ্ট হইয়া যায় ৭০৮৭০চগিরিস্বার৷ স্বর্গ ও নরকের 
(লোভ বা। ভয় সারা যে ধর্স্স বা নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ত বালকের পক্ষেই প্রয়োক্ষা । 
বে ধর্সসনূহে কেবল নীতির উপর জোর দিয়া ঈশ্বরকে একজন অনৌকিক ক্ষবভাপন্ শাসন- 
কর্া-ূপে আকাশে স্থাপন করা হয়, বিজ্ঞানের ও শাসনকার্ধ্যের উ্নাতিলাভ হইলে, সেই সব 
বর্ন লোকের বিশ্বাস দৃঢ় খাকিবে না । বৈদিক ধর্মে ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণর্ধপে লাভ করার 
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কণাই অধিক বলা হইয়াছে এবং তঙ্ছন্য খ্যানের বা৷ গভীর চিন্তার সাধনাই প্রধান সাধন? 
হইয়া রহিয়াছে । ঈশোপনিষদের খাখি বলিয়াছেন 


ঈশা বাসামিদং সৰ্ব্বং যত কিক জগত্যাং জগৎ । 

তন তাক্তেন ভুগ্জীখা না গৃৰঃ কণা স্থিদ্ধনবু || 

কু্ন্েবেহ কর্াণি জিন্সীবিদেচছতঃ সমা: । 

এবং ত্বয়ি নানাখেতোৎস্তি ন কপ লিপ্যতে নরে ॥॥ 
__জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভৃত চঞ্চল বিঘর আছে, সেই সমুদয়কে পরমেশ্বর গ্বারা৷ আচছাদন 
করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই বৃর্ধমর এক্ূপ জানিয়৷ বিঘরবুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে । সেই ত্যাগ 
বারা অর্থাৎ বিদযবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাস্থাকে সান্ভোগ কর. কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষ। করিও 
না । সনুষ্যা কণ্দব করিয়াই ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচছা কৰিবে | হে মনুষ্য, 
এক্ূপ কৰিলে তোনাতে কর্ম লিগু হইবে না ( অর্থাৎ তুনি অশুভ কার্টে লিপু হইবে না৷ ) ; ইহা 
বাতীত অন্য পথ নাই [ তনবতূণ ]। এই দুইটী প্লোকে বন্দ-সাবনার ও নীতিশাঙ্রের মূল সত্য অতীব 
সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে । প্রাণি বছকাল-সাধনলন্ধ সত্য আমাদিগকে ৪টি ছত্রে বলিয়া 
দিলেন । নান৷ প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞানের তন্বানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকেই জানিতে হইবে । 
জগতের সকল বস্ততেই তিনি আছেন । বিজ্ঞান তীহারই জ্ঞানকে আবিক্ষার করিতেছে । 
তীহার স্বষ্টি-কৌশলই আমাদের অন্বেষ্টবা | রিদয়বুদ্ধিকে সংযত রাখা যায়, যদি বৈজ্ঞানিক 
তদ্ধে ঈশ্বরের লীল৷ ও সষাষ্টি-কৌশল দেখা হয় । অনোর ধনেও লোভ থাকে না | খামি কদর 
করিয়াই জীবন ধারণ করিতে উপদেশ দিলেন এবং শতামু লাভ করিতে হইলে কর্ণ্দের প্রয়োজন 
তাহাও বলিলেন । এই ভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের উপদেশ দিয়া দিলেন ॥ ঈশ্বরের ুরধয 
চিন্তা করিয়া তাঁহার স্দাষ্টিকৌশল বুঝিবার চেষ্টা করিয়া, এবং জীবনের অন্যান্য কর্তবা সাধন 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে । এই উপদেশের মধ্যে লোকশ্রেয়:-সাধনের বাবস্থাও 
আছে । কাজ করিতে গেলেই সসাঙ্গরক্ষা যাহাতে হয় তাহার বাবস্থা করিতে হয় । যদি 
সমাজের কাজ না কর। হয় তবে কেবল নিজের দেহরক্ষার জন্য কাজ কর। যায় না । কেনন) 
 মানুদ সামাজিক জীব । 

এদেশের ধর্দচিন্তাযা ও বর্দসাধনায় প্রাচীন খুগ হইতে একটা উদার ভাব বর্তলান দেখা 

যায় । বৈদিক স্রগুলি হাজার হাজার পুরুঘ ও নারী কর্ষৃক রচিত সনে হয়, যদিও বেদে 
আমরা কয়েক জন প্রধান প্রধান দির নান পাঠ করি ।,.এই সব নয় এক যুগে বা এক 
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* বাবস্থা রহিয়াছে সত্য, কিন্ত দেবতাদিগের নিকট কুতজ্ঞতা-শ্বকাশই প্রধান উদ্দেশ্য এবং 
তাঁহাদের কৃপ৷ ভিক্ষা করাই আবশাক সনে হইত | এই কৃতজ্ঞরতাই বর্দ-বিশ্বাসের ভিত্তি ॥ 
জল, অগ্নি, সূর্যা, চক্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা আমাদের উপকার সাধন করিতেছেন । এই যে 
কৃতজ্ঞতা তাহাই বহু কৰিতার ভিতর দিয়৷ প্রকাশ পাইতেছে। বৈদিক এনিরা সকলেই 
কবিভাবাপনু । ৰিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার। মুগ্ধ হইয়াছেন । *উঘার এইরূপ বর্ণনা 
অন্য কোপাও পাওয়া যায় লা । গ্রীসে বা অন্যান্য প্ৰাচীন সভ্যদেশেও প্রকৃতির দেবতা- 
সমুহের পুল প্রবা্তিত ছিল সত্য, কিন্তু এত ৰিশ্যয় ও এত কৃতজ্ঞতার ভাব কোথাও সেলে 
নাই । মহামতি কার্লাইল বলেন যে “বিস্মারের ভাবই"" পৃঙ্জার ভাব । স্রষ্টি দেখিয়। বিধাতার 
অপূর্ব কৌশল ও কুপা দেখিতে হয় এবং তাহাতে হৃদয় বিস্মার-রসে আপ্লূত হয়। এদেশের 
নদী, পর্দত ও অন্য প্রকারের শোতা-সৌন্দর্য্য সবই নিস্মায়ের বিঘয় । খণ্ডেতে অখগুকে দেখা 
হিন্দ্‌ আব্বার স্বভাব । এনববীন্দ্রনাণও এই ভাবেই নিতান্ত সাধারণ বস্ত্রতে অসাধারণকে 
দোখিতেন, তাঁহাৰ আনেক কবিতা স্থলদ্ষ্টতে নিতান্ত ধাদাসয় মনে হয়, কিন্ত একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝ যায় যে তিনি “পাত৷ নড়ে" “ফুল ফোটে,” “নলী বহিয়৷ যার,” ইহাতেও সকল 
নড়ার বা সকল স্পপনের মূল বে চেতনা তাহাকে দেখিতেন । জগতের ধূলিকণাকেও যখন 
অসীমের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়, তখন তাহা পদানয় হইয়া উঠে । ইহাকেই বলে বৈদিক 
দৃষ্টি । গীতাতে যে বিভূতিযোগ-নামক অধ্যারটী আছে তাহা পাঠ কৰিলেই “বিস্মাযের ভাব" 
কাহাকে বলে তাহ। বুঝ। যায় । নি 

এই বৈদিক দৃষ্টি আজও সাধারণ লোকের নে ক্রিয়া করে ; তাই তাহারা বিজ্ঞানের 
উপদেশ বুঝিতে পারে লা, তীর্ণস্থানে যাইয়৷ নদী, প্রশ্নবণ ইত্যাদির অপৃবর্ব লীলা দেখে ও 
ভজ্তিপ্রণত হয় ; সমুদ্রের চেউ দেখিনা ভীত ও ব্স্ত হয় এবং পুলা দিতে প্রসর হয় । 

চিন্তার গভীরতা লাভ হওয়ার পর এাছিরা দেখিলেন যে বহির্সগতের সন্তা আমার মানের 
উপর নির্ভর করিতেছে এবং তত্ছক্ষনা বাহিরের দেবতাকে তীহারা অস্তরে দেখিতে আনন্ত 
করিলেন । তাহারা দেখিলেন, “যে জগৎ দেশিতেছ্ছি, শুনিতেছি, আগ্রাণ ও আস্বাদন 
করিতেছি তাহা ত আমার ইন্দিয-জানের উপর নির্ভর করে ।''_ তাই তাহারা জ্ঞান বিশ্লেষণ 
করিতে লাগিলেন এবং এই বিশ্রেঘণ-ব্যাপারে বহুকাল অতিবাহিত হইল । বৈদিক দৃষ্টিতেই 
জগতে তাঁহারা দেবতার খেলা বাহিরে দেখিয়াছিলেন, ক্রমে দেখিলেন যে বহির্দগতের খেলা ত 
আমার মনে সংঘটিত হইতেছে-_এইটী হ'ল বৈদাস্তিক দৃষ্টি ।  উপলিঘৎসনূহ এই, বৈদান্তিক 
বা আত্মিক দৃষ্টির ফল। ইহাতে জগৎ অনিত্য এবং অসত্য হইলেও ব্রঙ্গতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
সন্ত হিলু-শাহর এক সূত্রে গ্রধিত ৷ বৈদিক দৃষ্টি এবং বৈদান্তিক দুটিই লোকশিক্ষার 
জন্য পৌরাণিক দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া নানা উপাখ্যান, গৱ, গাখ৷ স্বষ্টি কৰিয়া নানৰ-সনাজে 
দ্শ্বরের কার্ধয বর্ণনা করিল । বৈদিক সময়ে যে দেবতাকে বাহিরে দেখিলাম, বৈদান্তিক সময়ে 
তাঁহাকে ''অস্তরতর অস্তরতন"বূপে লাভ কৰিলান । পৌরাণিক ভাবে তাঁহাকে নালুঘের 
সমাজে, ষানুম-ভাবে আসাদের সঙ্গে এক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করার অনা রাস, কৃষ্ণ 
ইত্যাদি অবতাররূপে যুস্ধাদি-কার্ধে সহায়কপে পাইলান । তাই গীতা বলিলেন__যদা। যদা হি 


যে এক তত্ত্ব সমস্ত হিন্দু-শাঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে । পুরাণ, তত্ব, বৈকবশাস্ত্ প্রভৃতি সমস্ত শান্ত 
উপনিঘদের সূল তব্বের সহিত অগ্বিত । কেবল আৰুনিক শানে ভক্তির ভাব শিক্ষ। দেবার জনা 
না ভাবের কল্পনার আশ লগয়া হইয়াছে ॥ ভক্তির পরাকাষ্ঠাকেই বলে “ব্রজের ভাব ।"' 


"পাল 
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গোপিকারা। তাঁহাকে প্রাণপতি-্ূপে দেৰিয়াছেন, তাই ভাগৰতে গোপিকাদিগকে এই ভাবে প্রশংসা . 
করা হইয়াছে : 
২ রী 
ভগৰত্যাস্তৰশ্লোকে ভবতীভিননুন্তবা ৷ 
y _ ভক্তি: প্রবান্তিত৷ দিষ্্য৷ সুলীনানপি দূৰ্তা ॥ 
_' [উত্তমশ্রোক ভগবানে যননশীলদিগেরও দূর্মভা যে অনুত্তম্না ভক্তি, তাহা আপনাদের খার। 
খ্ববান্িত হইয়াছে ।--উপাৰ্যায়] 


সেই ভক্তি কিরূপ তাহ৷ দেখিবার অনা আবার বলিতেছেন : 


দি) পুত দেহান্‌ স্বজনান্‌ তবনানি চ । 
হিত্ব৷ বৃপীত যুয়ং য্ড কৃষ্ণাখযং পুরুঘ; পরম ॥ 





£ [শৌভাগাবশতঃ আপনারা পুত্র, পতি, স্বজন, দেহ এবং বাসভবনের প্রতি সক্তি-পরিশূনা হইয়া 


_ কুষ্ণাখা পরনপুরঘকে বরণ করিয়াছেন । ] 


এইভাবে সমস্ত পৰিত্যাগপৰ্ক ভগবানে আত্মসমৰ্পণ আমাদের দেশীয় ভক্তির পাকা । 
. , বৈদিকমুগে লোকের। যেরূপ আগ্রহের সহিত দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, আজও যেই 
আগ্রহ নানাক্ূপ 'আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দির প্রকাশ পায় । কিন্ত শনন্তের সুল তত্ব এক । 
গত যে শ্রক্মময় তাহা আজও লোকের। বিশ্বাস করে । তৈত্তিরীয় উপনিঘদে খঘি শিক্ষা 
দিলেন “'সোহকাময়ত বহ স্যায় । প্রঙ্গায়েয়েতি; স তপোহতপাত, স তপস্তধু। ইদং সব্বব- 
অস্কাত যদিদং কিঞ্চ । তৎ স্্টয তদেবানু প্রাবিশৎ ।'' তিনি অর্থাৎ পরসাস্মা ইচ্ছা করিলেন 
আমি বন হইব, আমি উৎপন্ন হইব । তিনি তপগা৷ করিলেন অর্থাৎ স্বজামান জগতের রচনাদি- 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন । তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, সমস্ত স্্টি 
করিলেন । তাহা স্যাষ্ট করিয়৷ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ।--তত্বভূঘণ । ইহাতে জগৎ সত্য 
এবং মিখ্যা এই উভয় বিরোধী ভাবের সীমাংসা। হইয়া গেল । বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের ষুল সত্য 
অস্বীকার করিতে পারে নাই । ভৌতিক পদার্থ যে কি তাহার শেষ মীমাংসা বিজ্ঞানে হয় নাই । 
কাজেই ভৌতিক পদার্দও যে আত্মিক ভাবাপন্র নহে, বিজ্ঞান তাহা বলে না । বিজ্ঞান এখন 
বলে যে ater এবং mind এৰাই রাজ তিবু ভি দিক্‌ মাত্র । যাহা ॥॥॥e7 তাহাও 
মাএ-ভাবাপনু । 
খিগণ উল্লিখিত ভাবাপনা আদ্িক সাধনার ধর্দর শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা করিয়াছিলেন । 
এদেশে খগ্রেদের সনয়েই শিক্ষার একটী পূর্ণাঙ্গ বাবস্থা প্রবত্তিত দেখা যায় । বালকের 
গুরুগৃহে বাস করিয়া জান, ভক্তি ও কর্্দের সাধনা শিক্ষা করিতেন । অষ্টম বর্ধেই তাহারা 
গকুসন্িধানে উপনীত হইয়া গারত্র-স্ছে দীক্ষা লাভ করিতেন ও দশ্বর-চিন্তা করার রীতি 
_ বুষিয়৷ লইভেন | আসাদের ব্বীশক্তি যিনি পরিচালনা, করিতেছেন, তিনিই তিন লোকে 
__ পরিৰ্যাপ্ত ; আমরা তাঁহাকে সকল সময়েই বাহিরে দেবি, কিন্ত খ্যালে তাঁহাকে অন্তরে 
লাভ করি । জীবন-যাত্রা-নিবর্াহ-সন্দ্ধেও তাঁহাদের এক একটা ব্যবসায় নিদ্দিষ্ট থাকাতে 
জীবনের আদর্ণ ঠিক ছিল, তাহাতে প্রাণে স্বর্য্য ও শাস্তি বর্তমান ছিল । নিজের বৃত্তি লাভ- 


জনক হউক বা না হউক তাহাকেই ধৰ্শ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত । ইহাতে জীবন-ধারণ 


বর্ন জন্য 










বিদ্যার উৎকর্ম-লাভ হইরাছে। বর্ে লোভ ছিল না, একথা, বলা যায় না, 
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আৰ্যান্িক তন ৩. 
= কেননা সানুণের প্রকৃতি ভোগপ্রবশ । শ্রীপুন্ধ লই সুখে থাকিতে সকলেই চেষ্টা করে 
এবং চিরকালই করিবে । তাহাতে ব্রতিবোগিতাও অনিবারধয । কিন্ত তথাপি আর্বৌপার্জনেও: 
শাস্তের বিবান মানিয়াই লোকদিগকে চলিতে হইত । শক্তির তাবাতন্য সন্বর্দাই দেখা যায়, 
কাজেই শক্তিমানের। অধিক আদৃত ও সন্মানিত হইয়াছেন ॥ কিন্ত বান্মিক ও জ্ঞানী লোকেরাই. 
সমাজের শীর্ণস্থানীর ছিলেন ॥ যাহারা দানিগ্রাকে বরণ করিয়া জ্ঞান ও ধর্দানুশীলনে নিযুক্ত - 
ছিলেন, তাহারাই সকলকে পণ দেখাইতেন ॥ তাহাতে এই দেশে অর্থের -গৌরব বিশেষ 
ছিল ল। এবং, অর্থলাতের জন্য লোক এত ছুটাছুটী করিত লা । কার্প সার্ক যে তাবে 
সভাতার ভিন্তিতে অর্থের শক্তির খেল৷ দেখিরাছেন, এদেশের সভ্যত৷-সদ্বন্ধে. সেই সতবাদ 
প্রোঙ্গা সনে হয় লা । আজও অর্থসারাই সকল প্রকাৰের প্রাধানা এদেশে লাভ করা 
যায় না । জ্ঞান ও ধর্দের প্রতি এদেশে বে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা৷ হর, তাহা অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই প্রবান্তিত দেখা যায় । রগ 
ব্যবস্থা অন্যত্ৰ সাধিত হয় নাই । 
এই পূর্ণা্গ-পাধন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্দের সমনৃর-হারা সাধিত হয়, গীতা এই 
দিয়াছেন । এদেশে জ্ঞান-গাধনা বলিতে কেবল ভৌতিক বিজ্ঞানের আলোচনা বুঝাইত না, 
যদিও সকল প্রকারের জ্ঞানই সাধনীয় ছিল । আমন যে ভাবে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও: 
বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি, এই প্রকার জ্ঞানানুশীলনকে খাদি অপর) বা অশ্রেষ্ঠা বিদ্যার চর্চা... 
, বলিতেন এবং যাহাতে শ্রন্দত-বিচার-পূরক স্রক্পলাতের চেষ্টা করা৷ হইত, তাহাকে' পরা বিদ্যা, 
বলিতেন । অধিকাংশ লোক তৎকাল-প্রচলিত নান! বিদ্যা অর্জন কৰিয়৷ আসাদের ন্যায়ই 
জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং সাংসারিক স্রখসৌভাগায-বর্্ধনে ননোযোগী হইতেন । 
কেহ কেহ পক্ষান্তরে যৌবনেই ঈশ্বর-লাতের জনা স্নাতক হইতেন এবং চিরকাল গুকুগৃছে 
বাস করিঝা ব্রননচ্্য পালন করিতেন বা শরবঙ্গা ুহপপূ্দন্ষ স্তর শরিয়া বেড়াইতেন |. 
এইরূপ আবালা ব্বন্পচ্্ন ব্রতধারী লোক কদাচিৎ দেখা যাইত ॥ উপনিঘদের খাদি এইরূপ 
*শ্ৰোত্রিয়গ্য চাকাসহতগ্যা" অর্থাৎ কামনা-বজ্ছিত বেদ বা জ্ঞানীর স্থকে সকল প্রকারের স্থখ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন । এইপ নিবৃক্তি-নাগাবল্বী লোকদিগকে আমরাও “মহারাজ” 
বলিয়া থাকি । সন্লাসীদিগকে যে আমরা নহারাজ বলি সেই ভাবটা বোধ হয় উপনিঘদের 
সময় হইতেই প্রবন্তিত ॥ নিম্নে আমি উপনিঘদের বাকনগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :_ 
**সৈঘানন্দসা সীমাংসা তৰতি । শুৰ স্যাৎ সাধুযুবাৰ্যাযক: ৷ আশিঠো পুষ্ট, বলিষ্ঠ: । 
তসোয়ং পৃথিবী সব্দী বিত্তপ্য পূৰ্ণ৷ স্যাৎ। স একো নানু: আনন্দ: | তে যে শতং মানুঘ। 
আনলাঃ॥ স একে৷ মনুদ্যগন্ধব্ধাণামানন্দ: । শ্রোব্রিয়সয চাকানহতসা । তে যে শতং 








অর্থাৎ সেই ব্রন্দের আনন্দের এই নীনাংসা অর্থাৎ বিচার কলা। যাইতেছে | মনে কর যেন 
একজন বেদ ক্ষিপ্রক্া ডঢ়ি্ট এবং বলিষ্ঠ খুবক আছে, এবং এই বিস্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী 
তাহার । ইহ। অর্দাৎ এইকূপ যুবকের আনন্দ এক পূর্ণমাত্র। মানবীর আনন্দ | একূপ সানবীয় 
আনল্দের শতগুণ মনুদ্যগন্ধব্দের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ অথাও বশুদঘ্যগন্ধন্দের আনন্দ নানৰীয় 
আনন্দের শতগুণ (বিশেষ করব বা জ্ঞানৰশতঃ গন্ধব্ৰতবপ্বাপ্ত নশুষ্যকে সনুঘ্যগন্ধন্ৰ বলে | 
_ কামনামুক্ত বেদজ বা শ্ৰোত্ৰিয় পুরুষেরও সেই পরিনাণ আনন্দ । অনুম্বগন্ধবের্ধর শৃতগুণ আনন্দ 
এক পূর্ত দেবগন আনন্দ ( দেবগন্ধব্ব এক জাতীর জীব )। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় 
পুরুমেরও সেইক্ূপ আনন্দ ॥ 
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৩৬ তীর সভ্যতা 


কালনা জয় করিয়া জ্ঞানে ঈশ্বরকে পাওরা। যায়__এই সাবনাই এদেশের শ্রেষ্ঠ সাধনা | .. 
আসাদের তাপ্রিক সাধকগণও নিবৃন্তিনার্গ অবলস্বন করিয়া ব্রল্দের সহিত যোগই সাধনা করেন 
তাহারা “'অবিদ্যাপ্ঠিতা-রাগছ্ধেঘাভিনিবেশ"' নামক পক্চক্রেশ নিবারণের জন্য “সোহ্হং বা সাহ: 
অর্থাৎ ঈশ্বরকে অহং এর ভিতর লাভ করিয়া একান্্তা সাধন করেন |. জ্ঞানানুশীলন ছার। 
ঈশ্বরলাতের উপদেশ শাস্তেই দেখা যায় । অন্য শাস্ত্রে তাহা নাই । 

করসাধনা-_বেদকে ক্শ্মকাণ্ড বলা হইয়াছে, কেননা তাহাতে নানান্মপ যজ্ঞাদি বাবস্থা 
দেখা যায়). এইসকল বজ্ঞ সাধনের জনা বেদের স্রাঙ্গণভাগে তাহার প্রক্রিয়াসমূহ 
পুষ্ানুপুষ্ম ূপে নির্দেশ করা৷ হইয়াছে ॥ তছক্ছনা বিশেষজ্ঞ পুরোহিতগণের প্ররোজন 
হইরাছে | যাঁহার৷ এই বিঘয়ে দক্ষতালাভ করিতেন, তীহারাই পরে ক্রমশ; একটী বিশেষ শ্রেণী 
হইয়া বা্দপজাতি গঠন করিয়াছেন । সকল সময়েই কার্যের স্থৰিধার জনা বিশেঘজ্ঞ শ্রেণীর 
প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রাচীন সময়ের শিক্ষা স্বার। যেভাবে শ্রেণী-ৰিভাগ হইয়াছিল তাহাতে জাতি 
বৰ৷ ০4586 গড়িয়াছে । এখনও হিন্দুদের মৰ্যে বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াতে লোকের বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধ৷ আছে । তত্থন্য একটা রক্ষণশীলতা ও স্থিতিশীলতা সমাজে বিরাজ করিতেছে । 
আনুষ্ঠানিক ক্ৰিয়াতে লোকের শ্রদ্ধা থাকাতে বশ্রবিশ্মাস গড়িবার সুবিধা রহিয়াছে । কিন্ত কণ্ঠ 
ৰিষ্ণুতে আলিত না হইলে কণ্দ মুক্তি দিতে পারে না, বন্ধন জন্মায় ॥ 
০. ছিনদুধর্সের বিধানগুলি এত জটিল ও বহু শাখা-প্রশাখা-সসন্বিত যে ছিন্পুর্স্বের তুলনা 
ছিযালয়ের সহিত করা যাইতে পারে । হিমালয় যে ভাবে আনাদের দৈহিক জীবনের বান্দা ও - 
পালন বিধান করিতেছেন, তাহ! নিতান্ত বিস্মারের বিঘয় । এই সভ্যতাকে হিমালয় যে অত্ুচচ 
প্রাচীরস্বকূপ হইয়া শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাত সকলেই দেখিতেছেন ; 
এমন কি কেহ কেহ বলেন যে আসর যে এখনও বাচিয়া আছি, তাহ। আমাদিগের তৌগোলিক 
'স্থানবশত: | সমুদ্র ও হিমাচল আমাদিগকে বক্ষা ন৷ করিলে মধ্য এশির়াবাসিগশের অবাধ 

ণ আমর! বিধ্বস্ত হইয়া যাইতান । ইহাতে অনেকখানি সভা নিহিত আছে। 
হিমালয় যদি মেঘগুলির পথে বাধা -না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশে এত বৃষ্টি ও এত 








উৰ্ব্বরতালাত করিয়াছে এবং এই সভ্যতা গড়ি়াছে ॥ হিন্পু সত্যতা উত্তর তারত হইতেই 


হিসালর আজও সাধু-সনুযাসিগণের সাধনক্ষেত্র । হিমালয় হইতেই শ্রন্নবিদযা আসিয়াছেন | 
তাই উপনিঘদে উমা বা। হৈমৰতীকে ব্রজবিদ্যান্রপিণী বল৷ হইয়াছে । বাদলার ঘরে ঘরে যে 
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আৰ্যান্বিক তত্ব ৩৭ 


কোনে বর্দগ্থে পাঠ করি নাই | গ্রন্থকার এই তিনটি সার্গের নিষয়ে যে গভীর চিন্তা 
করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয় ॥ কীলাংসকেল। যে ভাবে কর্দ্কাণ্ডের বিচার করিয়াছেন, _ 
এইরূপ বিচার অনা কোলো। কর্্সকাণ্ডে দেখা যার না । বৈদিক ক্ৰিয়া যদি শ্রদ্ধার সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে চিন্তশুদ্ধি-লাভ হয় এবং ভগবানে যাহারা কদ্ অর্পণ করিতে পারেন 
তাঁহাদের আপনা হইতেই জ্ঞানের উদয় এবং ভক্তিও লাভ হর । গীতা বলিতেছেন 
“কর্ণের ছি সংিদ্ধিনান্থিত৷ জনকাদন্:” অর্দাৎ ঝছারা ভান লাভ করেন তাহাদেরও 
র্ানষ্ঠন-ারা সংসার-স্বিতির বাবস্থা কৰিতে হয়। সংসারে স্থিতি অনাই আরা ক্স 
করি । সনাজরক্ষার যে সব কার্টে আজকাল শুব জোর দেও হয় এবং যাহাতে ইউরোপের 
শ্ৰেষ্ঠত৷ লাভ হইয়াছে বলা হয়, তাহাও কর্মের সীনাতেই আবদ্ধ |. কেননা কর্্র ব্যতীত 
গার্ছস্বা-দীবন চলে না এবং গার্হস্বা-জীবনই চতুবাখুলের প্রধান আশ্রম । খনির আগ্রম- 
বিভাগ করিমা জীবনের ক্রসোনুতি-বিধানের যে বাবস্থা করিয়াছিলেন, তাছাতেই যে মানবের 
একটা পূর্নত। লাত হইতে পারে, ত্বিঘযে সন্দেহ নাই । হার! Sermon 01), the 
Mount এর নীতির শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন, তাহাদিগকে বিনীততাবে বলিতে চাই নে বাইবেলে 
কতকগুলি নীতির একত্র সমাবেশ মাত্র কিরা দেওয়া হইরাচ্ছে | এইকূপ নীতি হিন্দু 
শাপ্ডের বছস্থলে লিখিত আছে । নহাতাবতের শান্তিপব্্ব বা বনপন্্দে এই প্রকার বছ নৈতিক 
তত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিক্দপে ক্রমশ: অগ্রসর হইতে হইবে, গীতা সেই পা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । বাইবেলে যে ত্যাগের ও ভক্তির কখা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
অবনস্বন সকলের পক্ষে সন্তৰ নছে । ত্যাগ শিক্ষা দিতে হর, এবং ক্রমশ; ত্যাগের শক্তি 
লাভ করা যায । ভোগের ভিতর দিয়৷ ত্যাগে পৌ"ছিতে হয় ॥ গভীর ভাবে বিচার করিলে 





অবলদনপূরর্ক দেহপাত করিতে প্রয়াস পাইতেন । "কর্ম" করিয়াই "আকন্দ" কি বুঝিতে 
হয়। নীতা তন বলিয়াছেন "গহনা কর্দ্রণো গতি: | রা 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 

জ্ঞানের সাধনা-সন্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নহে, এবং এই সম্বন্ধে 
বিশেঘ বল৷ আমার ক্ষমতার বাহিরে, কেননা জ্ঞানের কখা। সনাক্‌ বুঝাইতে হইলে হিন্দু দর্শনের 
বিশেষ জ্ঞান খাক৷ আবশাক । আমি শুধু জান-সাবনাতে যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রন এদেশে 
করা হইয়াছে সেই কথাই উধাপন করিতে চাই, কেননা আজকাল ““অর্থকনী বিদ্যা চাই”, 





হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত হয়, ইহাতে অধ্যরনের ও চিন্তার নিশেখ প্রয়োজন নাই, ধর্ম্-সাধনেরও 
প্রয়োজন নাই, এই ভাবের কথাই অধিক শুনিতে পাই । হিন্দুশাস্তর, বিশেষতঃ উপনিঘদাদি পাঠ 
করিলে দেখিতে পাই যে খছিগণ কি কঠোর সানা করিয়াছেন । কেহ কেহ সারা জীবন 
ব্য সাধন করিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেন ৷ হিন্দুধর্দরের ন্যায় এইরূপ যুক্তিমূলক 
ধৰ্ম্ম আর কোথাও গড়িয়া উঠে নাই, কাজেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অন্যান্য বা্াবশ্থাসিগণ ভয় 
করেন । হিন্ুৰৰ্্দ্েৰ যে প্রধান গ্রস্থ বেদান্ত বা উপনিঘৎ ভাহার সতাসবূহকে অবনদ্বন করিয়া 

লি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দর্ন-বিচারের প্রয়োজন সেই সভ্যগুলি সম্যক্কূপে বুঝবার 





৩৮. ভারতীয় সভ্যতা 


ভজনা | এছিগণ বে সকল নহাবাকা সাবনা-হারা লাভ করিয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্াগণ 
. ই. গুলিরই ব্যাখ্যা কৰিরাছেন । এদিগণ যেরূপ স্বাৰীনভাবে চিন্তা করিরাছেন আসাদিগকেও 
.. সেইরূপ লিজ চিন্ত-হ্ারাই সত্য বুঝিতে হইবে | যে ধর্্ের গোড়া-পন্ভন এই ভাবের স্থানীন 
_ চিন্তার উপর, সেই বরের সাধকগশ অন্যের বন্দ নিখ্যা এই কখা কখনও বলিতে পাবেন 
না ॥ তাই হিন্দুর মত পরসত-সহন-শীল অন্যরা লহেন | কার্নাইল বলিয়াছেন, “যে খর্দ 
দর্শন-জ্ঞানের সহিত বর্স্মবিশ্বাসের সনন্বন্ সাধিত হইয়াছে এবং যে বর্স্দের আচাধাগণ দার্শনিক 
জ্ঞানে সমুদ্ধ, সেই ধর্দরের ভবিষ্াৎ উহ্ল, কেননা সতোর সহিত সেই ধৰ্ম্ম সমন্বিত হইতে 
পারিবে 1” 
খমিগণ “রন্নবাদিলো বদস্তি”' বলিরা উপনিঘৎ আৰপ্ত করেন, অর্থাৎ ব্রবাদিগণ এই 
কখাগুলি বলিয়াছেন ॥ প্রত্যেক সাধককেই শ্্দবাদী হইতে হইবে এবং সতাগুলি যাচাই করিয়া 
তাহাদের লত্যতা-অসতাতা নিষ্ধারণ করিতে হইবে । বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বাসিগণের জীবন- 
চরিত অধায়ন করিলে দেখিতে পাই যে তাঁহারা সকলেই সাধনা-দ্বার৷ সতা লাভ করিয়াছেন । 
আদেশে 60019:00869তে এত জোর দেওয়া হর নাই, যদিও সসাজ-প্রতি্টার জনা গার্ছস্বা- 
জীবনে কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা সকলকেই পালন করিতে হয় এবং এইগুলি খাছিগণ এমন 
ভাবে স্মৃতিতে প্রণয়ন করিয়াছেন যে তাহাতে সনাজ এতদিন রক্ষা পাইয়াছে । প্রয়োদনমত 
এখন এইগুলির পরিবর্ভনের ব্যবস্থা ঘটিতেছে এবং তবিঘ্যতে আরো ঘটিবে । দশ বারো 
হাজার বৎসর হইবে আমাদের সভ্যতার বস, কিন্ত আশ। করি এই সভাতা আরো লক্ষাধিক 
খর স্থায়ী হইবে, কাছেই সামাজিক পরিবর্ত্তন অবশ্যপ্তাৰী । জাতিভেদ প্রত্ৃতি প্রাচীন 





প্রকারের ভেদ না গড়িলে সত্যতার উলুতি-লাভ শটে না, কৃষ্ট দাড় করান যায় না । 
কাজেই সাম্যবাদ স্বীকৃত হইলেও তেদবাদ অবলম্বন করিতেই হইবে । আশ্রব-বিভাগ করিয়া 
এদেশে ধর্দের মূল সাধনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া। হইয়াছে । উছাতে সমাজের স্থিতি ও গতি 
উভয় দিকই রক্ষা পাইয়াছে । সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করিরা গতিশীল করা হইয়াছে । 








 সথীকারপূর্ক: বলা! হইল, “বর্্স্য তত্বং নিহিত: গুহাযাব্” অর্থও ধর্দের বুল তবসাধকের 
হৃদয়ে প্রকাশিত হয় এবং তদছদ্নয উপনুক্ শ্রেষ্ঠ আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ কর: 
 গউত্ভিঠত, , প্রাপা বরান্‌ লিবোধত”, শ্রেষ্ঠ আচারের উপদেশ-প্রহণে অনেক সময়ে সত্য 
বুঝা যায়। সকল বিদ্যার ন্যায় ব্রল্জিদ্য-স্বন্ধেও উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে ॥ 

রর প্রতি যে শর্ধা এদেশে দেশ৷ যায় তাহা অনুকরণীয় । আচার্ম্যগণ সৰ্ব্বদাই উপদেশ দেবার 
উল্দুখ ছিলেন এবং উপদেশ-দান কর্তব্য সনে করিতেন । তীহানা উপদেশ দেবার 
দেশবিদেশে খুরিতেন না, কেননা তাহারা, বিশ্বাস করিতেন যে তত্বান্নেথিণণের খরয়োঞন- 
তাহার) আসিবেন । বৌদ্ধ সনু্যাসিগণ এই নিরমের ব্যাতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন, 
3. লিং, ব্যান, লিরিক পরভুতি দেশে গিয়াছেন সভা, কিন তাছার৷ প্রথম হারাল অশোকের 
শ্রেৰণাতে সিসরলেন* এবং অনেক স্থলেই তত্তন্দেশবাসিগণ করত আহত হইয়াছিলেন । 














আধ্যাস্ষিক তন ৩৯: 


আছে ।. বাস্তবিক পক্ষে এইকূপ- অহিংস সনোবৃততির অভাববশত:ই আজ সানব-সভাতা, ধ্বংসের 
দিকে চলিয়াছে। ভোগপ্ুবণ ইউরোপীয়েরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে শ্রেষ্ত। লাভ করিয়া সেই 
জ্ঞান-দ্বার৷ সানব-সমা্কে দাসত্ব-শৃ্থলে আবদ্ধ করিতেছেন এবং সানুদকে পশুকে অবননিত 
করিতেছেন । ভারতীর সাধনার নুলাতহ্ধ হিংসা! ও সব্ভুতে সমজ্ঞান-সাধন ব্যতীত যানব- 
সমাজ রক্ষা হইবে, মনে হয় না৷ । a” 
এখন ভক্রি-গাখন-সন্বন্ধে কিছু বলিয়া আনি এই প্রবন্ধ শেষ করিব । বৈদান্তিক 
প্রণানীতে বা তারিক প্রণালীতে জ্ঞান-সাৰন। সাধাৰণ বিঘরী লোকেনদ পক্ষে সকল সময়েই কাচিন 
ছিল, তছ্লন্য জান-সাধনা একটা শ্রেণী-নিশেদের কর্তবা বলিয়া বিবেচিত হইত | গার 
জীবনও কর্দ-ভক্রি-সাধনান ক্ষেত্র ॥ তথ্ঘনা কার্দের অনুষ্ঠান পরিতাক্ত হয় নাই এবং, 
সমা-ক্ষার জন্য কর্স্দের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । গীতা পুনঃ পুনঃ এই কণা 
বলিয়াছেন । ভারতে বৌদ্ধ খানের গ্রানির কাণ কর্দত্যাগ বলির। লনে হয়। বৌদ্ধেরা। 
বৈদিক কৰ্ম ত্যাগ করিলেন ; কেননা যন্তাদিতে কর্দ-বাছলা, এবং তাহাতে চর্দিত্র-পঠন-নিদযে 
অমনোযোগ দেখা যাইত । সানুঘের ও জীবের প্রতি অত্যাচারও হইত । বুদ্ধদেন তছ্ছন্য 
নৈতিক জীবনের প্রাধান্য পচাৰ করিলেন । সাত্রাপিতাৰ প্রতি ভক্তি, অনোর উপর প্রভুদ্ব- 
লাভের জন্য চেষট। লা করিয়া নিজের বিপু জায় করিয়। কামনা বর্জন করা, অনাকে প্রেমের 
সহিত দেখা, ছিংসার ভাব পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি কপ নীতি তাঁছার। প্রচার করিলেন । 
সকলের প্রতি সমদুষ্ট এইন্সপ শন্ীতি লোকের মনকে সব্বদাই আকর্মশ কৰে ॥ তাঁছার। 
লোকের হিতগাধনের জনা নান! প্রকারের কার্ধাও করিতেন । এমন কি পশুর জনা 
হাসপাতাল-দির্দ্মাণ হারাই সব্দপ্রণমে করেন | আজও আমাদের রাসক্ক-বিবেকানল্প মিশন * 
যেভাবে লোকশ্রেষ: সাধন করিতেছেন, তাহাতে সনে হয় যে কালে এইরূপ লোকগ্রের:-সাধনে 
ৰ "সৰ্ব্বভূতহিতে রত" লোকের ধর্মই মানবের ধর হইয়৷ উঠিতে পারে। অশোকের ন্যায় 
পৃষ্ঠপোদক লোক যদি এই ভাবে পুশিনীর সবর ছিতসাধনে প্রয়াস করেন, তিনি এই প্রকারের 
লোকশ্েয়:-সাধনকে খর্সে স্থানীয় করিনা দিতে পাবেন । কিন্ত আনি পৃ বলিয়াডি শুধু 
কর্্দের ধর্ম মানব-আস্মার পক্ষে যখেষ্ট নহে । কাজেই বুদ্ধদেব স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া ব্রচ্ছদেশ, 
চীন প্রভৃতি স্থানে ভক্তির অর্ঘয লাভ করিতেছেন। পূর্বেই বলিযাছি কালে হয়ত সফল 
দেশেই শাঁসন-কর্তারাই লোকশ্রের: এমন স্থনিপুপভাবে সাধন করিবেন নে তাঁছার৷ ভবিষ্যতে 
অশোকের সাহাযা-খ্ুহণে রাজি হইবেন লা । সর্বত্রই লোবের। আক্মনিবশীল হইতে চায় 
এবং হইতেছে ॥ কাজেই লোকহিতসাধনের বর্স্ চিরস্থামী হইবে সনে হয় লা | মৃত্যু এবং 
ত্য পর কি হইবে এই তন সানবসনকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিবে । নচিকেতা অভাবের 
তাড়নায় যমের শরণাপনু হয়েন নাই |. ‘শস্য ইল সন্ত: পচাতে শসা ইৰ জায়তে পুনঃ, 
পন: বিত্তেন তর্পনীয়ো সনুম্য: এই দুই কথা, বলিয়া তিনি বসপ্রদন্ত ওপৰ্য্যকে অগ্থাহ্য 
করিয়াছিলেন । আসাদের "কোথা হইতে আসিলান, কোথা ভেসে যাই", ইত্যাদি প্রশ্নে 
ভবাৰ চাই | ঘরে ঘরেই যৃত্যুর করাল ছায়া দেখা যাইতেছে । কাজেই কর্শ্দ-হবার৷ এই ভয়ের 
সীসাংসা। হয় নী । জান-ারা কেহ কেহ এই বীমাংসা করিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক 
জানের এই ভূমি লাভ করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং তাহাদিগকে অন্য পথ দেখাইতে হইবে । 
একা যে বত বৰক বানব-সবাঙে প্রবন্থিত দেশিতেছি তাহা সবই বিশ্বাস ও ভক্তির 
ধর ইসলাম বর শান বর্ম, এদেশে শ্রচলিত হিন্দু বরদ্, শিখ খর, ব্রা ধর তাষিক দরদ 
বৈষ্ণব বর ইত্যাদি সকল বর্সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার সাধনার জন্য নালা প্রকার ব্যবস্থা 
_অবলদ্ন বরা হইতেছে ॥ ছিল বর্সে বে উদাৰ ভাব প্রাচীন সন হইতে চলিয়া আসিতেছে, 
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তাহা হারাই নানা সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইতেছে, যদিও সকল সম্্রদায়েৰই মূলতন্ব এক | নান) 
প্রকারের দেব-দেবীর পূজা বা নানা অবতারের পূ প্রবত্তিত থাকিলেও সকলেই কতকগুলি 
নীতির আবশাকতা স্বীকার করেন এবং গার্হস্বা-ক্বীবনের কর্তব্য-স্বদ্ধেও সকলেই একমত 
পোপ করেন । বর্তমান সসরের শিক্ষা-হারা সকলেই এক ছীচে গঠিত হইতেছি এবং জীবনের 
উদ্দেশাও সকলেরই এক হইয়া উঠিয়াছে । এসন কি সর্বত্রই নানু যেন এক-পরিবারভুক্ত 
হইতে চাহিতেছে । মানব-সভ্যতার গতি একদিকে | বতই কেন আমরা জোরের সহিত 
বলি না কেন যে হিন্দু-কৃষ্টি, মুসলসান-কৃষ্টি ইত্যাদি ভিন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমরা এক কৃষ্টিই 
সাধন করিতেছি | সানব-জাতি ভৰিঘাতে যে এক কৃষ্টি লাভ করিবে, তাহার সুচনা হইয়াছে 
বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেদ ভাগ হইতে । ফরাসী বিপ্রুবেই সকল সানুঘকে স্থাবীনতা। দিবার 
বাৰ্তা ঘোঘিত হয় । অবশ্য ভারতবর্ষের খমিগণ অনেক কথা সমগ্র সানব-জাতির জনাই 
বলিয়াছিলেন এবং বোধ হয় মানব-জাতি তাঁহাদের ''শৃপৃস্ত বিশ্বে অশৃতশায পুত্রাঃ” বলিয়া যে 
আহৰান তাহা শুনিবে, এবং রৰীক্্রনাখের আহ্বান শুনিয়াছে মনে হয়। তাই আশ। করি 
যে ভক্তির সাধল। বৃহদারণাকে দেখি, সেই সাধনাই একদিন প্রকৃত তক্তি-সাৰন। বলিয়া জগতে 
গৃহীত হইবে, কেননা “'সলো। বনুর্ধনিতা সখেতি”' তিনি আসাদের পিতা, বন্ধু ও সখ৷ । তিনি 
এক জন ব্যক্তি বা পুকুঘ। “তং বেদ্যং পুরুঘ; বেদ", বলিযা খাদি উপদেশ দিলেন-__এই 
/ স্বাক্রিত্বই মানবের ভক্তির সহায় এবং তিনি প্রতি হৃদয়ে বর্তসান । ঈশ্বরের এই বাত্তিত্বকে 
প্বলস্বন করিয়াই অবতার-বাদ ও দেব-বাদ ইত্যাদি গড়িয়। উঠিয়াছে | ইহাতে তক্তি-সাধনায় 
জ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে । 
ভক্তিসযবদ্ধে ভাগৰত বলিতেছেন: 
"ভচ্ছন্ধধানা। শুনয়ে৷ জ্ঞানবৈরাগাশুক্ধয়৷ । 
পশান্ত্ান্সনি চাস্কানং ভক্ত শ্বতগৃষ্বীতয়৷ ||" 
অর্থাৎ কেবল সাধনবূপা তক্তিদ্বারা৷ ভগবশ-সাক্ষাকার-লাভ হয় না ॥ তবে জ্ঞান-বৈরাগাযুদ্ষণা 
পরমাভন্তি-স্বার৷ তাহা লাভ হয়, তাহা নির্ষেশে করিতেছেন 
বদস্তি তৎ তহবিদন্তন্:যচছজ্ঞাননহযহ । 
ব্বজ্দেতি পরমান্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 
*শ্ঙ্ধান্মিত সুলিগণ বেদান্ত শ্রবণ-হ্ারা গৃহীত এবং ভ্ঞানবৈরাগা-হারা পরিপুষ্ট ভক্তিযোগে 
স্বীয় বিশুদ্ধ ্াক্সাতে ( ক্ষেত্রে ) পরনাস্মাকে দর্শন করেন ।'" 
ভব বলিতে ব্রক্ষ, আত্মা, ভগবান্‌ এই ত্ৰিবিধ নানে মিনি অভিহিত, তাহাকে বুঝায় ৷ 
তক্তবৎসলে ভক্তদিগকে দর্শন করা পারসহংস্য ধর্সের বিশেষ লক্ষণ । যে হাদয় তগৰৎ- 
সাক্ষাৎকারে কৃতকৃতাখ, তাহা খানি, হবি, সহাজনগণ এবং তক্তদিগের আবাস-স্থান । ইচ্ছা 
স্বর বহার ভগবানে অকিঞ্চন ভক্তি আছে তাহাতে দেবগণ সমুদয় গুণ সহকারে অবস্থিতি 
করেন, ইহা উদ্ভাসিত হইতেছে ।-_উপাৰ্যায় । রি 
₹_এইক্ূপ ভক্তিসাধনায় বিজ্ঞান বা দর্শনজ্ঞান বাৰ৷ জন্মাইতে পারে না । এ দেশে ভ্তি- 
সাধনা সহজ করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ॥ তাহাতে নানা দোছও সমাজে 
2 দেখা যায়। প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে এই সকল দোঘ দোঘাবহ নাও হইতে পাঁরে | 
এদেশের নুত্তিপূজ৷ কিন্ত গ্রীস, বোন বা৷ ৰাৰিলনীর বৃত্তিপূজার ন্যার নহে । এদেশে বৈদিক 


নি গণের বুর্তি ছিল না ; তাহারা ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট দেবতা । পুরাণাদিতে যে সকল 
ত পুষ্িত হইতেছেন, তারা কতটা স্মপক মা, একেই ভি ভিন পন না, 












© 


আধ্যাক্িক তত্ব ৪১ 


১ শাস্ধ বলিতেছেন ॥_ গ্রীক বা. রোনকদিখের দেবতাগণ এই তাবের পক নহেন ; একের 
অনুভূতিও গ্রীসে বা রোমে এই ভাবে পরিক্কার নহে | “এক: সম্বিপ্র। বহুধা বদন্তি”, এই তত্ব 
গ্রীসে বা বাবিলনে বৃত হর নাই । বহার শিবলিঙ্গ বা শালগ্রান পূঙ্। করেন, তীঁহার। য়ে 
5১১০1 ৰ৷ প্রতীক পূজা করেন, তাহা জানেন ॥ এদেশের গুকুবাদেও বাইবেল বা৷ কোরাণ- 
বণিত 1১707118৮১০) দেখিলে ভুল করা হইবে ॥ গুরুবাদ শাচার্মাযৰাদ-প্রসূত । আচার্য 
আমরা, আও স্বীকার করি, যদিও আচার্ধাবাদের অতিনা্রা অর্থাৎ, ওরুবাদ সকলে স্বীকার 
করি লা । একমাত্র এদেশের গুরুগণ 1010000% নহেন ॥. তীহারা জাননেত্র উন্মীলিত 
করেন, কোন্‌ পথে যাইতে হইবে বলিয়া দেন, কিন্ত বিস্তর নযার ব্রাপকর্তী নহেন । তাঁহারাও 
পাপভার লাঘব করিতে পারেন, কিন্ত থিশুর দাবীর ন্যায় দাবী তাহার৷ করেন লা | নহস্মদের 
ন্যায় ধন্দ্ন একমাত্র পথ-প্রদর্ণক বলিয়। তীহারা অনা শিক্ষককে অগ্রাহ্য করেন না । বিশ্বের 
শঙ্গে বা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের ভাবও_ এদেশে পৃখক্‌ ॥  একান্তা-সাধন এদেশের একটা 
মহৎ ভাব, তাহাতে হিংস্ৰ ঙ্গেও মৈত্রী সাধিত হয়। এক সাশুকে কালসর্ণ দংশন করিলে 
পর, তিনি তিনদিন অজান ছিলেন ; পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, “বাস্কীজি 
= প্রেস কিযা।”' এদেশের তক্তেরা এই ভাবেই প্রেস সাধন করেন ॥ 
উপনিগদেন তত্বই ভক্ি-শাঙ্রে গৃহীত মনে হয় । বৃহদারণাকে বল৷ হইতেছে £ 
পূর্ণষদ: পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ,পূ্ণমুদচাতে । 
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণনেবাবশি্দাতে ॥ * 
ঝর বন্দ পূর্ণ, এই শ্ৰচ্ষ পূৰ্ণ । ত্র এবং এই পৃণব্রক্ধ হইতে পর্ণব্রদ্দই উদ্গত হন। এ এবং 
এই পু্্গ হইতে এ পুর্ণ্পকে আদান কৰিলে মিনি অৰশেদ খাকেন তিনি পূ্ণবরই । 
ও শব্দে দূর্থ বুঝার, সুতরাং ই শব্দে সব্বাতীত যিনি । এই শব্দে নিকটস্থ বুঝায়, 
এই ব্রন হৃদরস্ব খরচ্ধ পরসান্। । ও দুস্থ বর্ম এবং এই নিকটস্থ যদ এই দুইএর সন্মিলনে 
পুর্ণরন্-_তগবাহ্‌ ॥ দুরস্থ জগৎ এবং নিকটস্থ দযস্তা | বুগপও জগৎ ও আস্মায় অনুভূত ব্রা 
তগবাব্‌, কেননা জগ শ্রচ্ের উশ্বর্ধা । তরশবর্ধাপহ খিনি আত্বায় সাক্ষাৎ-সদ্বন্ধে উপলব্ধির 
বি, হল, তিনি এশবাবান্‌ ঈশ্বর । জগও বলিতে দৃশযাদৃশয নিশিল জগৎ বুঝার | অদৃশ্য 


বুদ্ধির অতীত বাহিরের জগৎ বসিয়া সনে উপস্থিত হয় এবং সেইখানেই নন বিশ্াযলাভ 
করে লা; অতীতের পর পর অতীত, জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়৷ সব্াতীতম দয় মুক্ত হয় । 
যিনি সৰ্ম্বাতীত, তিনিই বাবার সা্গত হইয়া হৃদয়ে ও জগতে বিরাছিত এবং তিনিই ভগবান 
না সবান্তর্ভাবক-পে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে পরতাক্‌ বা স্বপ্রকাশ হইয়া রছিয়াছেন। এই যে 
সব্া্তীত, সন্ব্বগত ও সৰ্ববান্তভাবক ভাবে হিনি উপলব্ধ হইলেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে অনয 
জ্ঞানবস্ত্র । তাই ভাগবতে বলা হইয়াছে__ 


অর্থাৎ এক অন্বয় জানন্ধপে প্রকাশিত, তিনিই সর্বাতীত যত এবং সব্ব্বগত পরমাক্সা। এবং 
সর্ান্তর্ভাবক ভগবান এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কমর রা তিনভাবে তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে ৷ 
তাই ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন : 

- শর জাননাত্রং পৰংশ্রন্ম পরনাস্রেশ্বর: পুৰান । 

দৃশ্যাদিতিঃ পৃখগৃ ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে || 
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৪২. ভারতীয় সভ্যত) 


অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরসাস্মা ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত সেই অদ্বর জ্ঞান চিন্তার প্কারভেদে . 
ভ্রিবিধরূপে গৃহিত হইলেও উহার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ॥ সাধকগণের দর্শনের প্রকার- 
ভেদে এক লয় জ্ঞানবস্ত জ্ঞান, কর্স্দ ও ভক্তি অনুসারে পরর্রদ্দ, প্রেরয়িত। পরসাম্মা ঈশ্বর 
এবং পরমপুরুঘ ভগবাব্‌ এই ভ্রিবিবভাবে প্রতীয়মান হইয়। খাকেন । তিনি এক সময়েই 
সর্ধাতীত ব্রঙ্গ, সব্দগত পরবাস্ম। ও সব্ব্বাস্তর্ভাৰক ভগবান । জ্ঞানে তাঁহাকে ব্র্গকূপে, করার 
প্রেরয়িতা পরমেশ্বররূপে এবং ভক্তিতে পরমপুরুত ভগবান্-কূপে সাধকের] আরাধনা করেন । 
_ উপাধ্যায় । 

সংক্ষেপে এই যে ব্বন্গের তিন অবস্থার কখা বলা হইল তাহার সহিত যদি Christian 
ত্রিন্ববাদের তুলনা করা যায়, তাহা, হইলে এইকপ ড়ার়-_(০ the Father হইলেন 
সর্াতীত, [1015 017৩৭$ বিনি সকলের আত্াতে াহিয়াছেল (Know ye not that 
yeare the Temple of the Holy gbost.~—St. Paul) এবং God the Son 
সৰ্ব্বগত বা এশ্ৰ্য্যময় ঈশ্বর, যিনি পাপীর উদ্ধারের অন্য 2187) গর্ভে জন্মিলেন । Philo 
প্রথম ঈশ্বরের যে এশ্বর্ধা স্থষ্টিতে বিদানান, সেই জ্ঞান বা ॥i৪৭০Iকে বাক্তিত্ব দান করিয়া 
মত খাড়া করেন | 88. 7১99 এবং 58. 461) এই ব্যক্তিত্বকে যিশুতে আরোপ করিয়া 
তাহাকে ঈশ্বরের পুত্রনূপে হণের জন্য মানবজাতির নিকট উপস্থিত করেন । এই পুত্র্ব ত 
প্রতোক মানবে বর্তমান, কেননা প্রতি হৃদয়েই তিনি পিতা । “পিতা নোৎগি'' বলিয়া আমাদের 
খানি দশ্বরকে আহ্বান কৰিয়াছেন। সকল মানবের পুত্রস্ব লাভ করিতে হইবে, মিশর ন্যায় 
নিৃপাপ হইতে হইবে এবং পিতার উদ্দেশা-সাধনের জন্য সব্ব্বত্যাগী হইয়া দুঃখ বহন করার 
জন্য পন্থত হইতে হইবে । এই ভক্তিসার্গই নানাভাবে সাধিত হয় । মুসলমানগণ খ্রভু 
পরমেশ্বর, শৃষ্টান সাধক [8607 11০5৫7, হিন্দু পিতা ব। মাত৷ অথবা প্রাণপতি ইত্যাদি ভাবে 
গাদৃগদ হইয়।-প্রণতি করেন । “খোল আন৷ প্রেস ন। দিলে তাঁহার মন ওঠে না ies 





(৪) নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি . 


হইতে একটু ভিন্র রকমের তাহা দেখাইবার চেষ্টা করি । মাঙ্গালবাসী পণ্ডিত স্যার শিবন্বানী 
a Lecture “Evolution of the 03100101005 
দেখাইয়াছেন, কিন্ত তিনিও হিন্দু ১০৪ তেনন বিচার-সহ লহে এবং এই নৈতিক বিজ্ঞানে 
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নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি EL) 


- ও কৰ্দের পর্ন দেখান হইয়াছে বা বৌদ্ধ ও লৈনদিগের নখো বে সকল উচচ নীতির বিকাশ 
হইয়াছিল, সেই সক্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলেন নাই । তিনি বৌদ্ধ এবং জৈন শিক্ষকগণকে 
হিন্দুত্বের গণ্তীর বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন । কলিকাতা ৰিশ্বৰিদ্যালৱের অন্যাপক ভর স্বশীল 
মৈত্র সহাশন হিন্দুদের 11019)» সন্বন্ধে গবেদণাপুর্ণ এক গ্রন্থ লিখিাছেন, কিন্তু তাহা সব্ৰ- 
সাধারণের পাঠোপাযোগী হয় নাই বলিয়াই সনে হয়, জানিলা তাহা কোশাও কোন পরীক্ষায় 
ছাত্রগণের পাঠাযকূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে কিনা । আনাদের ছাত্রগশ যে ৫৪ বি.এ. ৰা 
এম.এ. পরীক্ষার জনা পাঠ করেন তাহাতে হিন্দু 13011০5 এর স্থান নাই, হিন্দু Psychology- 
নও স্থান লাই, যদিও আমি সনে করি 1311) এবং 1১5১0150194১-সন্বন্ধে হিলুশাস্ের সিদ্ধান্ত- 
গুলি E০৮০৮৫৭৷৷ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক গভীর জ্ঞান দিতে পারে এবং এই গাতীরাতাই 
ছিন্দু সভাত ও সাধনাকে বাচাই বাবিয়াছে। ছিল উচচতর নীতির অনুবর্তন কৰিরাইি 
সংযত ও সহনশীল হইয়াছেন এবং সনস্তত্বের বিচার করিযাই বন্দ-সাধনায় গভীরতা লাভ 
কৰিঝাছেন । আমাদের শৈশবের শিক্ষা আর্ত হয় চাশকেযর নীতিিক্ষা-ছারা এবং মহাভারত, 
রামায়ণ, পুরাণ, সাহিত্য, সৃতি সবই নীতিকখাতে পূর্ণ । 

ইউরোপের Wisdom Literatures পুর্বদেশ হইতে প্রাপ্ত । Sermon ou the 
M০U॥t এর নীতিতেও পূরর্ষদেশীয় প্রভাব বিদানান রহিয়াছে | পারসা দেশের 
Her০d০৷U৪ প্রশংস। করিয়াছেন এবং };v;! এবং 09০এএর পরিষ্কার ধারণা পারসা হইতেই 
পশ্চিমে গিয়া ইছদী গ্রভৃতি জাতির নীতি উন্নত করিয়াছে ॥ নিশৰীয় সভ্যতাতে ভারতীয় 
প্রভাবের ছাপ রহিয়াছে এবং নিশবীয় শিক্ষাদীক্ষা গ্রীসেও প্রসার লাভ করিয়াছিল । চীন 
ও ভারতবর্দেই অনেক নীতির আবিকার হইয়াছিল । মনু বলিয়াছেন 

এতন্দেশপ্রসূতলয সকাশাদপ্রন্ছন্মুন: । 
বং স্বং চলিত শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সৰ্ব্মানবাঃ || 

এই কথ দন্তপ্রসূত নহে । হিলুদের আচার ও জীবনযাপন-প্রণালী নিতবাযিতা এবং স্থান্থোর 
অনুকূল । বোধ হয় ধন্্সাবনার পক্ষেও তাহাদের আহার-বিহারের নিয়ম অন্যের নিকট 
শ্হুণীয় ।  “আচারাল্লভতে আমু:”_হিন্দু আচার ও সংযত জীবনযাপনের রীতি চিন্তাশীল 
লোকের পক্ষে অনুকরণীয় । এই দেশের নীতিই বৌদ্ধগণের দ্বারা পৃথিবীনয় প্রচারিত হইয়া। 
মানৰ-সমাজের নীতিকে উনৃত করিয়৷ দিয়াছে । আমি ত মনে করি আজও যদি হিন্দু তাহার 
স্বকীয় নীতি অবলদ্বন করিয়। বিশ্বমৈত্ৰী সাধন করিতে পারেন, তৰে বহবলাভ করিয়া মহাস্থা 
গান্ধী যে ০০১৭৫০৫ নন, পরস্ত হিন্দুর রক্তের ফল, তাহা প্রযাণ করিতে পারিবেন । 

নীতি ত মানুঘের সঙ্গে মালুঘের বাবহারের জন্য আবশ্যক হয় | প্রবিবীতে যদি এক 
জন মানুষ খাকিত, তাহা হইলে নীতির প্ররোজন হইত লা ॥ কিন্ত দুই জন সানু জল্নিলেই 
নীতির প্রয়োজন হুয় । তাহাদের সধ্যে হয় বৈরভাব, না হয় বন্ধুতাৰ অবলম্বন করিতে হইবে | 
* কাজেই থাগ্বেদের সময়েই নীতিশিক্ষা আর্ত হর এবং সভ্য বা তখাকখিত অসভা-সমাজে 
সৰ্ব্বত্ৰ কতকগুলি নীতিপ্রবর্তিত হয়, কেননা মালুঘ সামাছিক জীব, এবং সমাজে বাস করা 
লীতিবিহীন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, জীবনের সহিত অন্বিত হইয়াই লীতি প্রবর্তিত হয় । 
আমি এদেশবাসীর জীবনে যে নীতি লক্ষা করিয়াছি, তাহার কথাই বলিব, নীমাংসক এবং 
নৈযাযৱিকগণ যে. সৰ সুষ্ক্রতন্বের বিচার করিরাছেন তাহাতে প্রবেশ করিব না ৷ খানা 
মরনারীকে বে নীতি পালন করিতে দেখিয়াছি, অশিকষিতত-্রেীস্থ লোকের নিকট যে সব কথা 
শুনিয়াছি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব । পূর্বেই বলিয়াছি যে ইউরোপায় সত্যাতা দেহাগ্যবাদী, 
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এবং দেহ-সম্বন্ধেই তাঁহাদের চিন্তা অৰিক ক্ৰিয়াশীল ; আমাদের সভ্যত৷ আত্মিক মঙ্গলের দিকে - 
অধিক গতিশীল ; স্তরাং এদেশের নীতিতে ত্যাগ ও আসত্তসংযেনই অধিক্‌ বরণীর। 5৫! - 
Bicrifice এবং 9৫11-50010568510 আসাদের দেশে অধিক বরণীয় হইঝা। রহিয়াছে, 5611- 
expansion এবং £6€l{-a55€rtiON তত বরণীয় হইতে পারে নাই | তজ্জন্য স্ত্রী স্বামীর 
অনুগানিনী, পুত্র পিতার অনুগত, ইত্যাদি এদেশের বাক্তি্ব বে ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা 
ভিন্রু রকমের, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদেশীর সভ্যতার সেবা ও আত্মত্যাগই আদর্শ । 
এখনও এই আদর্শ হারাই আমাদের জীবন নিয়স্বিত । = 
আমি অনেক সময়ে রানারণ ও 'Ki॥৪ L৫৭৮'এর তুলনা করি ॥ এই দুই সহাব্‌ গ্রচ্ছ 
পারিবারিক জীবনের এক একটা আদর্শ প্রস্ফ.টিত দেখ! যার ॥ Kin 1,৫9/এ দেখান হইল 
যে পিতা ও সন্তানের সন্বন্ধ বদি স্থার্থপরতা-দুষ্ট হয়, তাহা হইলে পারিবারিক জীবন বিছান্ত 
হয় । এই প্রকার সম্বন্ধ পিতা ও কন্যাগশের মধ্যে এদেশে বড় দেখা যায় না । বামায়াণে 
দেখা যায় পুত্ৰশোকে পিতার মৃত্যু; রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, সীতা আদর্শ নারী, লক্ম্রণ আদর্শ 
জাতা | আজও হিন্দু পরিবারে এই আদর্শ গুলি বজায় রাখার চেষ্টা হয় | রাম আদর্শ রাজা, 
যিনি প্রাপাপেক্ষা প্রিয়তম! ভারধ্যাকে নির্দোষ জানিরাও প্রজার্নের জনা নিবর্ধাগিত করিতে 
পারেন এবং তাঁহার স্ব্ণপ্রতিন৷ নিৰ্মাণ করিরা। যজ্ঞ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন ॥ 10108 
Lear" এবং রাষারণ দুইটা পারিবারিক চিত্রে দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে 
আমার শ্রীছটট-নিবাসী ভৃতাকে, সে কেন বাড়ী পিয়াছিল জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইয়াছিলাস, ' 
সে বাতাক্ষে বিবাহ করাইতে বাড়ী গিয়াছিল । আনি ভাবিয়া দেখিলাম যে তাহারা পরিবারের 
স্থিতি জনা ভাইকে বিবাহ করান কর্তব্য সনে করে, এবং এই ভাব হইতেই এখনও এদেশে 
পারিবারিক জীবন ন্থখকর হইয়া রহিয়াছে এবং সভ্যত৷ স্থাপিত্বলাত করিয়াছে । এদেশের 
লোকের স্থায়িত্ব চায়, ''যাবৎ চন্দর-দিবাকরৌ”' থাকিতে চায়, এবং তজ্জলয সেই ভাবে আীবন- 
-পখে চলে । পারিবারিক জীবনের দৃঢতা-্থারা ব্যক্তিত্ব ব্যাহত, হয় সত্য, দেশের জন্য লোকেরা 
ত্যাগ-স্বীকারে পরাগ্মুখ থাকে, কিন্ত তখাপি স্থারিদ্বের পক্ষে এইজপ সদ পারিবারিক জীবন 
অনুকূল । 4১18101৬ এক স্থানে বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ বাবস্থাপক Absolute justice 
ন্মপেক্ষা স্বারিত্বের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখেন । 4১9৯0101170 অবশ্য বিশেষ নলের 
জন্য আআর্মবিলঙ্ন, কিন্ত বিনি সকল সানুখের জন্য আগ্সবিসঙ্্িন দিতে পারেন না, তিনি যদি 
পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষাপ্থাপ্ত হন তাহ। হইলে পরে হয়ত বিশ্বপ্রেসে পাগল 
হইতে পারিবেন । মি এ 
এদেশে বিবাহটা ভোগের জন্য নহে, কেননা পরিবারের স্থিতি এবং পিতুলোকের 
প্রতি কর্তবাসাধন | "'সন্তত্যা পিতৃলোকানা্‌, অর্থাৎ সম্তানোৎপাদনও একটা বৰ্ক্কার্যয | 
জাতির সংখ্য বাড়াইয়৷ প্রতিদ্ন্থী জাতিকে পরাভূত করার ইচ্ছা অপেক্ষা এই আদশ অনেক 
_ শে উচ্চ । এখন হিন্দু-ুসলষানের নব্য কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি করার যে পাশবিক 
ভাৰ দেখা দিয়াছে, ইহাতে উভয়ের আদর্শই পল্তত্বের দিকে অগ্রসর হইবে । মুসলমানের : 
ছিল আল্লার নান করার জন্য লোক-বৃদ্ধির প্রযোন, কিন্ত এখন অন্য উদ্দেশাই প্রবল 
উঠিয়াছে। আসাদের গতিও এখন অবোদিকে | 
এ অনেক ইউরোপীয় লেখকের এবং আমাদের সধ্যেও অনেকের বিশ্বাস যে আমাদের 
থে নিতান্ত দুৰ্বল এবং তক্জন্য নীতিবিঘরে আমরা হীন; আমরা গুরু, পাত্র ও 
পূৰ্দেই বলিয়াছি যে, আমি এই মতে সায় দিই লা । কেননা “আপদ: কথিত? 










© - 


নৈতিক ও সানাজিক পরিস্থিতি ৪৫. 


পক্ছ। ইক্জরিয়াপামসংবস:, তন্ন: সম্পদাং নার্দো যেনেক্টং তেন গন্যতান্", এই গ্রোকে ব্যক্তির 
যে ইন্্রিয়-সংযমে শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করা৷ হইয়াছে এবং স্থানীনতা-ছারা এই আন্রসংযন 
সাধন করিতে হইবে, বাক্তির ইচ্ছানুলারে সে- যে পে ইচ্ছা চলিবে । স্বাধীনতা ত আত্িক 
উল্লাতির অনয, মণেচছাচারী হইবা উচছুন্খল হওয়ার জনয নহে | এদেশের সব শাস্েই খাদ 
ও নীতিবিষনে বাক্তির মণেষট স্বানীনত৷ স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ব্যাক্তির পাপপুপোর জনয 
ব্যক্তি দামী এবং নীতিগদ্বন্ধে সব্বদাই বিধিলিহ প্রয়োগ করিরা। বাক্তিকে পণ দেখান হইয়াছে: 
মাত্র, “0১08 shalt not, 8০01 OU" বলিয়া ভীতিপ্রদর্ণন করা হয় নাই॥ জশ্রাসের 
কথা ত পূর্তি বলিয়াছি যে, আখুসবিভাগ-ারা সনাচ্ছে গতি ও স্থিতি উভয়েরই ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এদেশের সমাজে ও পরিবারে সেবার আদর্শ সাধলা করা৷ হয়, তছুজন্য সনাজে ও 
পরিবারে উভয় এ শাস্তি বিরাজ কৰিতেছ্ছে | 1)1%০/০০ হয় ত এখন আবশাক হইরা পড়িরাছে, 
কেনন। বৈদেশিক শাসন ও বাবস্থার প্রভাবে এখন লোকের জীবনের আদর্ণ অন্য রকম হইয়া 
দাড়াইয়াছে । কাজেই কেহ কেহ এখন বিবাহ বন্ধন ছিল করার শ্রাযোজন বোধ করিতেছেন, 
কিন্ত দিলশান মানিলে এই বন্ধন অনন্তকাল স্থানী বলিবা ইহার ছেদন হইতে পাৰে লা | তবে 
কর্দাদে বিশ্বাস উঠিয়া সাইতেছে বলিয়া, ব্যক্তিন্বাতস্বোর আদর্শকে কেহ কেহ ব্রণ করিতেছেন । 

ছিপু নীতিৰ ভিত্তি করদবাদ ও ভাগাবাদ ॥ পূৰ্বেই তৃতীৱ প্রবন্ধে বলিযাহি বে হিনুর 
না ৪০100 বা আকস্মিক ঘটনা নহে, তাহার নিশ্বাস যে পূ্্বজশ্যের কর্সানুসারে তাহার 
আরার উ্মৃতির অনুকূল আবেষ্টনের নব বিধাতা তাহাকে স্থাপন করেন ; সে এইক্সপ পরিবার 
ও পিতামাতা লাভ করে, যাহাতে তাহার সন্ধিত কণ্দের ফল পাইতে পারে এবং আরম কর 
সম্পাদন করিয়া ভবিগাৎ জীবনে উন্মুতততর অবস্থা লাভ করিতে পারে | হিন্দুর নিকট তাহার 
বর্তমান অন্য অতীত ও তৰিদা জীবনের বা অনস্ত জীবনের সহিত অনুস্াত । “সে তাহার 
শ্রেষ্ঠত৷ বা নিক্ষ্টতার অন্য অনাকে গারী করিতে পারে না, সে নিজের অবস্থাকে নিজ কর্স্ের 
ফল মনে করে ; ইহাতে তাহার সনে: সমাজের প্রতি বিদ্রোহের ভাব জণ্যিতে পারে না, 
কেননা সে অন্যকে তাহাৰ হীনাবস্থার জন্য দারী সনে করে ন। । তাহার ৰিশ্বাস--সে যদি 
সাধুপথে চলিতে পারে, তবে লে ভৰিঘাতে উত্তৰ গতি লাভ করিবে। ইউরোপীয় নীতিতে 
রে ফল এত সূস্গৃতাবে বিচার করা হয় লাই, এই জন্মের কাজের ফল এখানেই ভোগের 
কখা বল৷ হয়, এত দূরেও যে কশ্ফল যাইতে পারে সে বিশ্বাস ইউরোপে বিশেষ নাই । 
Dante Inferno তে পাপপুণোর ফল দেখাইরা মধ্যযুগের লোক্দিগকে ক্্দের অপরিহার্ধা 
ফল আছে এই শিক্ষা, দিয়াছিলেন, কিন্তু আজকাল ইউরোপ 1৩001 0০৪৩ দ্বারাই শাসিত 
হইতেছে ; অগত্যা Cod of 11900৩0৮ নামক একটা সামাজিক রীতির অনুশানী মাত্র । 
17596511নাদী নীতি সানুষের প্রকৃতির বিচার করে না, সকলেই পাপ বা অন্যায় সনানভাবে। 
বৰ্মন করিতে পারে বলিয়া উৎসাহিত কৰে | আমরা কিন্তু জানি যে মানুষের মন জিনিঘটার 
ভিতরে 101,560 প্রাকৃতিক বা৷ সহজও একটা স্বতাৰ বর্তমান আছে ; তাই গীতা বলেন 
প্রকৃতিং বান্তি ভূতানি নিগ্রহ: কিং করিথ্যতি ।' কেহ সতপ্রবান, কেহ রজংপ্রধান, কেহ 
'তনোগুপান্থিত । এই তাবে মানুষের সব্যে মূল প্রকৃতির পার্থক্য বিদানান আছে। এই- 
ভাবে বু ও গুণের বিচার ইউরোপী় নীতিশাত্রে নাই । তাহারা 18৩০৭111 সকলের পক্ষেই 
সনানতাৰে প্রযোজ্য বলেন: এবং সকলের পক্ষেই একরূপ- দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্ব। কৰেন । 
}7৫৩৮৷৷৷-ৰাদিগশের এই সত 135০০551181-বাদিগণ অন্থীকার করিয়া দেখান যে 
সাংসারিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ইত্যাদি সারা বাশুঘের চরিত্র নিরফিত 
হয়, কালেই সঅৰিকারিতেদ জন্মিয়া যাৱ । 12551 সকলে এক ভাবে প্রয়োগ করিতে 











৪৬ ভারতীয় সত্যতা 


পারে লা । এই মতবিরোধ চিন্থারী হইয়া। রহিয়াছে ॥ কর্ণ্বনালী নীতিশাস্ত বলে যে, তুনি 
যদিও পুনের কর্কষল ার। চালিত হইতে, তখলি “নু” এবং 'কু'র জ্ঞান তোমার আছে, 
"আকে গ্রহণ কর, 'কু'কে বর্জন কর, তোমার মঙ্গল হইবে | এবং গীতাতে শ্রীক্ষ্ণ 
এই 'স্' এবং ‘কু'র দ্বন্দের উপরে যাইতে অর্জ্ছুনকে বলিতেছেন--"'নিস্তৈন্শোো তবার্ছুন.'' 
ের অতীত হওয়াই সাধকের আদর্শ | পত্তপক্ষীতেও সত্বগুণ সময়ে সনয়ে দেখা যায়। 
ইহ। অবশ্য স্বীকার্য্য যে 1756655101-বাদী এবং ক্দ্দবাদী, উভয়েই নীতিশিক্ষা প্রয়োজন 
স্বীকার করেন এবং কর্স্মবাদীও ব্যক্তির পাপ-পথ-ব্ধনের ক্ষমতা আছে, স্বীকার করেন। 
বুক্তিবাদী তাই শিক্ষা দেন__ 

পূৰ্ৰজন্য-কৃতং কৰ্স্ তক্ষৈববিতি কখাতে | 

স্মাৎ পুৰুঘকারেণ বত্ধং কুর্াদতগ্রিত: ৷ 





ইহাতে পুরুঘকার ও চেষ্টা অপরিহার্য্য দেখান হইল এবং ভাগাবাদ দ্বার) যে বাক্তির পুরুঘকার 
ব্যাহত হয়, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দেখান হইল ৷ বাস্তবিক পক্ষে সকল দেশে এবং" সকল 
সময়েই লোক ভাগ্য বলিয়া একটা প্রবল শক্তির সত্ত৷ স্বীকাৰ করিয়াছে, কিন্তু তখাপি মানু 
পুরুঘকার' 'অবলদ্ধন করিতে ক্রুণী করে নাই । গ্রীকরাও 90১11 বানিতেন, কিন্ত কেহই 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন৷ | এদেশবাসীবাও চেষ্। করিয়াই জীবনবারণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন । 
“নহি স্দপ্রসয সিংহস্য প্রবিশস্তি যুখে যৃগা:,'' তীহারা জানিতেন | ভাগাবাদ-বিশ্বাসীর জীবন- 
প্রবাহ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, এবং বিশ্বাসী লোকের। “লাভালাভৌ জয়াজযৌ'কে 
জশ্বরেচছার ফল বলিয়া ধৈর্যা বলদ্ধন করেন | বৈর্য্য এদেশে সাধিত হইয়াছিল, তাই ইহারা 
এত প্রকারের বিপদ কাটাই ৰাচিয়াছেন । 

“চাতুববর্ণাং নয়৷ সষ্টং গণকল্দবিভাগশ:,” এই এক ছত্রে গীতা কর্দরবাদ দ্বারাই যে 
জাতিভেদ দিয়স্তিত হয় তাহা বলিয়া দিলেন । কর্স্দের বিভাগ সভ্যতার জনা সব্ত্রই আবশ্যক 
হইয়াছে এবং এদেশে এই বিভাগ ধর্মবিশ্বাস খারা সনদিত হওয়াতে, শ্রেণী-বিদ্বেম এবং লড়াই 
শেখ দেখা যায় লাই | পূৰ্বেই বলিয়াছি যে ইহাদের জীবনে স্বৈর্ধা বর্তমান ছিল এবং 
অর্থোপাক্জনেও শাস্ত্রের বিধান জীবনকে নিয়মিত করিয়া জীবনের সকল কর্দুকেই ধর্দের প্রভাবে 


করা হয় নাই । সতারাদিত প্রভৃতি নীতি সকলের পক্ষেই পালনীয় । “"যোইনৃত্ব 
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আন্দোলন কেহ করিবে না । বৈশ্যগণ যদি সমাজের উপকারার্ণেই ব্যবসার পরিচালিত করেন 
এবং যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য এবং ্ুখ অন্যায় রকমে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ভাহা করেন এবং 
যদি তাঁহার) ধন্দানুসোদিত জীবন যাপন কৰেন, তাহা হইলে তাহাদের 'ৰ্পিণি লুষ্ঠিত হইবে না । 
(লোভবশত: শাইলকের অবতার হইলে, লোকের বিশ্বেঘভা্গন হইতে হইবে ॥ হিন্দুশান্তে কুসীদ- 
বাবসায় শৃণ্য নহে, ঝাণদাতা প্রাযোজন আনালেৰ নীন্তিশিক্ষকেনা জানিতেন এবং ঝপদান করা 
অধর্দে কার্ধা নহে । কিন্ত ঞণকে তখন লোকেরা। পাপ মনে করিত, ঞ্রগ-পাপকে স্বর্গের পথে 
বাধাস্বকূপ মনে কৰা হইত, গ্রণ-স্বীকার কৰি ক্ষমাপ্রার্ণনা করা অন্যায় মনে হইত না । কিন্ত 
ইউরোপীয় নীতিতে খাণ-অস্বীকার অতি প্রাচীন কালেও বাবস্থিত দেশ৷ যার। এখেন্য্নগরে 
5015৷ আইন প্রণয়ন কনিয়া গাণ অস্বীকার করার বাবস্থা করিয়। দিলেন ; রোনেও খাপ 
অস্বীকার কনা হইয়াছে, কেননা ঞপদাত্গণ দরিদ্রদিগের উপর অতাাস্ত অত্যাচার করিত । 
এদেশে দরিছের প্রতি ধনিগণ পূর্বে এক্সপ অত্যাচার করিয়াছেন বলির। সনে হয় না ॥ শৃদ্রের - 
প্রতি বাবহারও আমেব্রিক। প্রভৃতি সভ্যদেশের ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহার অপেক্ষা আনেক ভালই, 
ছিল । শুদ্রণণ স্বাৰীন বাবসার অবলঙ্ন কৰিতে পাৰিতেন, কেবল বেদে অধিকার ছিল না । 
এখন ত সকলেরই শিক্ষাপ্রাপ্তিৰিময়ে অধিকাৰ বহিৱাছে, কিন্ত তগাপি শতকবা। ৯৫ জনই, 


নিরক্ষর এবং তাহাদের নীতি বা ধর্ক্ম শিক্ষার ত কোন বাবস্থাই নাই, কিন্ত পূবে বেদে, অনিকার 


নিঘেধ করিলেও তীহারা কশক ও পাঠকগণের সাহাবো খর্দাবিঘরক তত্ব সাধারণ লোককে 
শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহার ফলেই আঞজ্গও নিরুশ্বেণীর মধ্যে বছ সাধু ও সাধক জন্যিয়া। 
ধন্র-শিক্ষকের স্থান অধিকার কলিতেছেন । পঞ্চনগণের সধ্যেও ধহ সাধু এবং লোক-শিক্ষক 
্রাদুভূত হইয়াছেন । কবীর, দাদু প্রতিও নিযুশ্বেণীতে জন্যায়৷ গভীর তন শিক্ষা দিয়াছেন, 
এবং এদেশে উচচন্ণের লোকেনাও নিয়ন্ত্রণের লোকের সাধুতার প্রভূত আদর করিয়াছেন) 
গুণের পুলা যে এদেশে হয় নাই, একখাও বলা যায় না ; বস্তুত: আমাদের প্রধান অবতারগণ 
মহাৰীর, বুদ্ধদেব, বামচন্্র, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই কার্খা-কুশল ক্ষত্রিয-বংশে 'অজন্মিয় লোক-শ্রেয়ঃ 
সাধন কৰিয়াছেন । ইহাতে কন্দের প্রাযোজনও দেখান হইল এবং কন্মীই যে সমাছ রক্ষা 
করিবেন, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল । আজও সহাত্ম। গান্ধী কন্দ্রী বলিযাই এত আদুত, 
তিনি যদি কেবল ধর্দ-সাধনায় ব্যস্ত হইতেল, তাহা হইলে হয় ত কবীর বা দাদুর ন্যায় 
একটী সাধক-সম্থ্দায় গড়িতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি কারী, তাই সমস্ত ভারত তাঁছাকে 
অবতারের আসন ' প্রদান করিয়াছে। তিনি বৈশ্যপ্রধান যুগের নায়ক, এবং বৈশাবংশে 
জন্মিয়াছেন । জাতিভেদ এইভাবে সমাঙ্-রক্ষার কারোই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রয়োদ্গনমত 
পরিবন্তিত হইতেছে ॥ এখন যখন একই প্রকাবের শিক্ষা ও সাধন। সকলের পক্ষে গ্রহণীয় 
হই): উঠিয়াছে, তপন পূর্বের ন্যায় জাতিভেদ বজায় বাখ৷ যাইবে না, কৃষ্টি ও বৃদ্ধি একনপ- 
ধারণ করিলে মানুঘও এককূপই ধারণ করিবে । 

আমরা ত এখন কর্্দবাদ বিশ্বাস করি না, কিন্ত অনেক তব্তের নীমাংসাও করিতে 
পারিতেছি ন।। কর্পুবাদী বলেন “ লোগ-শোক-পৰীতাপ-বদ্ধন-বসনালি চ। আত্বাপরাধ-বৃক্ষাণাং 
ফলাল্োতানি দেহিনায় দাত আমাদের বে সকল রোগ, শোক বা অনা উপড্রৰ অকারণে 
সংঘটিত মনে করি, কর্দাদী পূর্বকৃত কর্স্মে তাহা আরোপ করেন । আমরা সেই ভাবের 
ব্যাখা গ্রাহ্য মনে করি না, কিন্ত কোন কারণও প্রদর্শন করিতে পারি না, তাহাতে ননে একটা 
বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। সেই ভাবে দরিডত৷ প্রভূতিও বিদ্রোহভাব উৎপাদন করে, 
এবং আমাদের দুঃখদৈনা, সমাজের ও সমাজপতির ঘাড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, এইকপে একটা, 
বৈপ্লবিক মনোভাব উৎপন্ন হইতেছে । ইহাতে অবশ্য সামাজিক প্রগতি লাভ হইতেছে, 
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কিস্ত এইক্প প্রগতি সমালকে কোখার লইয। যাইবে, বলা কঠিন | বর্তমান সময়ে বে 
ধনী লোকের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতেই ত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। 
ধনিগণও দরিদ্রের পীড়নে নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এবং শ্রমিকগণও ত্ছনা 
সমাজকে হ্বংস করিবার জনা বাগ হইয়াছে! এক ধর্থবিহীন অর্থাৎ, সমাজ-ধ্বংসকারী 
প্রগতি-তন্ক প্রচারিত হইতেছে, ইহাতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই নষ্ট হইতেছেন । মানব-সমাঙ্গ 
আর নীতিতে উন্নীত হইতে পারিতেন্ছে লা ॥ ইউরোপের দশা ত আমবা দেখিতেছি এবং 
17. 0. ভা০118ও তাহার বিখ্যাত ইতিহাসে দুঃখ করিয়াছেন যে ॥৮০৮০ ত আর 
170899790০৪ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন লা । খার্দানুবোদিত নীতির পথে না 
চলিলে, সানু স্নান প্রতিষ্ঠা করিবে কিকুপে ? Individualism এবং Nationalism 
ইউরোপকে খ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে | 
ইউরোপীয় গণতদ্ধে যে ভাবে সাসাবাদকে ভিত্তি করা হইয়াছে তাহাতে সত্যাপ্রতিষ্ঠ। 
হইতে পারে লা । সকল মানুঘ সমান-এই কাটা ত সতা নহে, কাজেই গণ-তস্তরে একটা 
অসত্য ভাব ক্রিয়া করিতেছে । ফরাসী বিপ্লবের নাযকগণই 101011015 প্রতিষ্ঠিত করিতে 
... পারিবেন সা, তাহার। মে নূতন প্রণালী ( বাজতগ্ত বাতিল করিয়া দিবা ) প্রতিষ্ঠিত কৰিলেন, 
. তাহাতে 80 লক্ষ অর্থাৎ ফাল্সের ৯ লোককে তোট-দালের অধিকার দেওয়া হইল । তাঁহাদের 


উপাধি লাভ করিয়া সিংহাসন-বিচুযাত বুর্বন-বংশীয় রাছগণের অপেক্ষাও যখেচছাচারী শাসন 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । ব্মালও ইউনোপীয়েরা এই ভাবে ভোগপরায়ণ এবং ক্ষমতালিপসু 


পরাণ মনোবৃদ্ধি কোন কিছুর বন্ধন মানে নালা নীতির, লা ধর্দের | খৃষ্টান ধর্পোর তর 





অন্বেষণ করিতেছে এবং পরপ্পরকে বঞ্চনার জনয নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে । শাসন- 
তন্ধে যে সকল আইন ও বাবস্থা প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে শ্রেশী-বিশেষের স্া্থহানি 


দেশেও এই প্রকারের শ্রেণা-বিশেঘের পীড়ন হইতেছে । আমাদের হিন্পুদিগের মধো 
একত। নাই বলিয়৷ আমর) দুঃখ করি এবং বাস্তবিক আসাদের ধর্দশান্সে বহ অবতার, 
বহু গুরু, এবং বহু রাজ্য খাকাতে কখনো একতা সম্পাদিত হয় নাই, একথা দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
দেখান হইয়াছে । কিন্ত তথাপি বলিতে চাই যে, অধুনা যে তাবে দল গড়িয়া ব্যবস্থাপক সভার 
অধিকাংশ সত্যের নায়কগণ দেশ শাসন করেন, এইকপ স্বাধ-প্রণোদিত একতা নিতান্ত দুনীতি- 
ইহাতে সমাজে বর বজায় রাখা কঠিন হইতেছে । ছলে বলে 
আানুঘকে পত্তর স্যার দলে আবদ্ধ করিরা স্বার্থপর নায়কুগণ পরিচালিত করেন। 

্থানুদ্ধি বারা পরিচালিত হই কর্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং অন্যান্য 
তাহাদের নতগ্রহণে বাধ্য করেন এবং এই একতা দ্বারা বিপক্ষের বু্ধিতর্ককে 
ক্ল করিয়া দেন । 128747514০8: 8101107. এইলপ দলগঠলের কাছ শয়তানের 
বলিয়া বন করিয়াছেন | ইউনোপীয় পণতঙ্ে এইজ শ্তানী ভাব সংকগামিত 
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- দেখা, যাইতেছে । আনি দ্বিতীয় প্রবন্ধেই ইউনোপীন সভ্যতার খার। প্রদর্শন করার সসগে 
বলিয়ান্ছি যে ইউরোপের শাসন-প্রপালীতে এইরূপ শ্রেশী-বিষ্বেদ আৰহনান কাল যাব 
চলিয়া আসিতেছে ॥ আসাদের দেশে যে সব গণতনব প্রাচীন সনরে কোনো কোনো বাদ্য 
প্রবান্তিত ছিল, তাহাতে কাহারো উপরে এই প্রকার অত্যাচার আচরিত হয় নাই | বৌদ্ধ 
সন্যামিগণ সকলের মত লইনা। কার্থো প্রবৃত্ত হইতেন ॥ তীহারা একমত লা হইলে কোনো 
কাজ করিতেন না ॥ ধর্বৃদ্ধি হবার প্বপোদিত হইলে যে সানাবাদ সানুদের মধ্যে দেখ যায়, 
তাহা অসভা নহে । “ব্ৰাহ্মণে গৰি হন্তিনি শুনি চৈৰ শ্পাকে চ পণ্ডিতা: সমদশিন:,'' কেননা। 
ব্রন্নলন্তাতে সকলেই সন্তাবা্‌, ইহাই সত্য সনদণন । প্রন প্রন খৃষ্টান সাধকগণও সকলের সতে: 
চলিতে চেষ্ট। করিতেন । ক্রমশঃ স্বার্ণের ও প্রাধানালাভের লোভ তাহাদের নৰো ভাপত 
হইল এবং বিবাদের সূত্রপাত হইল | নিঃস্ার্থ একদল লোক তৈয়ার না করিতে পারিলে, 
কোনে সমাজই জস্থ থাকিতে পারে লা ॥ এদেশের সভ্যতায় একদল নিঃস্বার্থ লোক গড়িয়া 
উিয়াছিলেন, তাই সমাজের স্বাস্থ তাল ছিল । আজও আনার মনে হর সৰ্বব্যাপী কতক- 
গুলি লোক আছেন বলিয়াই হিন্দুরা চিকিয়। আছেন | 

ইউরোপীয় সভাতায় বীরত্ব বা [ৎ৮০i5৷৷৷ এর একটা ক্ষান্ত আদর্ণ অতীব প্রাচীন 
সময় হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা আজ আমরা লোকনায়কগণের চরিত্রে বর্তমান দেবিতেছি। 
ছিট্লার, চাচচির্ল প্রভৃতি লোকনায়কগণের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও ॥i|| ০৪7 দেখিয়া আমর। 
বিস্মিত হইতেছি, ভাহা। 2২7101607) বা 000)৩11এ৩ বিদামান ছিল ৷ Achilles, 
76০০7 প্রভৃতি হোসার-বণিত বীবগণের মধোও বর্তলান দেখা যার । তাহার। বীর ছিলেন 
এবং নির্মমভাবে শত্রুকে ধ্বংশ কৰিয়াছেন । Milt০৷৷ এর Paradise 7, 9 এ শয়তানের 
মাধো এইভাবের ইচছাশক্তির ও স্থাবীনতাপ্রবণতার বিকাশ দেখি এবং ইউরোপীয় প্রত্যেক 
শাসনকর্তা ও লায়কের মবো এই ভাবের দুর্দমনীয় ইচছাশক্তির সাধনা হয়। আমাদের 
দেশের অধিকাংশ লোকের সধো এই প্রকার স্বাতস্না ও ব্যক্তিত্ব দেখা যার-না ; তাহাতে 
বিস্ময়ের কিছু নাই । আনি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের পারিবারিক বন্ধন, পার্জ ও গুরুর 
প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইহজীবনের ক্ষণস্থামিত্ব-স্বস্ধে সচেতন ভাব এইক্সপ স্বাধীনত৷-প্রবৃত্িকে- 
দমন করিয়াছে। আসাদের বীর অক্ুন ; তিনি দার্শনিক বিচার কিয়া যখন ধরে 


হইলেন । এইরূপ বিচার স্বারাই অর্থাৎ পরলোক ও লোকশ্রেয়:সাখন এই উভয় আদর্শ 
রা প্রণোদিত হইয়াই কর্স্দ করিতে হইবে ॥ কেবল দৈহিক জীবনের স্খ-্িধার প্ররোচনায় 
কর্দ করিলে, সেই কর্ধ শুদ্ধ হইবে লা; ইহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবে, এবং জীবনের 
উচ্চ আদর্শ হইতে র্ট হইতে হইবে । আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সে সকল 

করিরা দেশের দুঃখ-দুর্শা দূর করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের 
মধ্যে স্লানমোহন রায়কেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয় এবং তাঁহার সধ্যে যে পৌরুঘ দেখিতে 
পাই, তাহাই হিন্দুর আদর্শ বলিয়া সনে করি । আমাদের ৰীরগণ উচচ আদর্শেরই গেব৷ 
করিয়াছেন । রাসমোহনের ন্যাম বিচারনীন লোকেরাই আবাদের নেতা হইবেন | আচার্য 


ত 
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স্বগীয় জগদীশচন্র বন্স নহাশরের স্বলিৰিত ““অব্যক্তা" নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ কৰিলে বুঝিতে - 
পারা যার, আসাদের আদর বিজ্ঞানাচার্য্য কি ভাবে কাল করিবেন | াচাধয শবীখুকতশরফুলচন্র 
সায় মহাশয়ের নব্যে প্রাচীন আদশই ক্রিলা কৰিয়াছে ॥ ঈশ্বকে বিশ্বাস দ্বার। অনুপ্রাণিত 
লোকদিগকেই 'আনরা নেতৃত্ব দান করি । চরিক্রবিহীন নেতারা এই দেশ পরিচালিত করিতে 
পারিবেন না| শ্রীরাষচন্দ ও অর্চ্ছুনই আমাদের দেশের চরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। 
বুদ্ধি, সাহস, জ্ঞান ও হৃদয়বত্তা, সবই চাই ॥ সাব্ববোপরি প্রবলভাবে স্থারদানঘপ-বঞ্জীন কৰিয়৷ 
লোকনায়ক হইতে হইবে । শয়তানের যে আদর্শ ভাহা এদেশে গ্রহণীয হইতে পারে 
ন) { শয়তানের মধ্যে দলপতিহ-লাভেন অনেক গুণ বর্তমান আছে, সত্য । শয়তান কিছুতেই 
নিরাশ নহে , তাহার অদম্য স্বাণীনতাম্পৃহা রহিয়াছে, দলের বন্ধুদের জন্য শয়তান দুঃখিত এবং 
সৰ্ব্বাপেক্ষ। নিপদৃ-জনক কার্ধো অগ্রগামী ; শয়তান হিবশাকশিপুর ন্যায় অন্য কাহাবে। প্রভুত্ব- 
স্বীকারে নারাজ । কিন্ত হিরণাকশিপু আমাদের আদর্শ নহে । আসরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং 
ভদনুসারে আীবন-পরিচালনে সমর ব্যক্তিকেই নেতৃত্বে বরণ করি । আমাদের হৃদয়ের অর্ঘা 
আমরা সকলকে দিতে প্রস্থত নহি । অসংযতেঙ্গিয় এবং স্থার্থ-পৰিচালিত নেতার স্থান 
এদেশবাসীর হৃদয়ে হইতে পাবে লা | 
মীন বৰিতেছেন-- 

ঈশ্ববঃ সব্দ্ভূতানাং হাদ্দেশেহঙ্ছুন তিষ্ঠতি । 
৫ বাহ্‌ সৰ্ব্বভূতানি যদ্ধাক্জানানি সায়য়া ॥ 


হে অন্ুন,। টার সকল প্রাণীর হৃদয়ে খাকিয়৷, তাহাদিগকে পরিচালিত করেন । তাহারা 
তীছার শক্কিতেই যস্ত্রাব২ পরিচালিত হইতেছে ৷ ঈশ্বুরের শক্রিতেই জগৎ-যন্ন পরিচালিত, 
"বাসর তাঁহার হাতে য্রস্বর্ূপ । এই নিশ্মাস-হারা পরিচালিত হওয়াতে লীতির অনুশাপন ধর্পের 
অনুশাসনের হবার) নিয়মিত হইতেছে | তক্জনা এদেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও কার্মা 
আমাদের মতানুযারী অনেক নীতির বিরুদ্ধ মনে হয় । তীহারা জীবনে বর্স্মকেই প্রধান সাধ্য, 
মনে করেন, স্বতরাং বালা-নিবাহ, জাতিভেদ, অল্পৃশাতাদি বীতি ধর্ঘানুশাসনে বিহিত হইয়া 
রহিয়াছে ॥ আমর পশুবলিদান-ার। বর্দরলাভ হয় বুঝি না, কিন্ত যাহারা ধর্ক্-বিশ্বাসে প্রণোদিত 
তাঁহারা ইহাতে কিছুই অন্যায় দেখেন না । বক্তা দেবতাকে দিলে পাপ বিধৌত হয়, এই বিশ্বাস 
রা মুসলমান ও শুষ্টান সকলেরই আছে ॥ যীশুর বক্তে সালবীয় পাপ.বিখৌত হইয়াছে ; 
ইহাত খুব পণ্ডিত শৃষ্টানও বিশ্বাস কৰিতেচ্ছেন ॥ বালা-বিবাহাদি-ব্যাপারও এই ভাবেই পর্দা 
বিশ্বাস-দ্বার৷ সরীবিত রহিয়াছে । যৌক্তিক সনোবৃন্তি এবং ইউরোপীয় লীতিবাদের প্রসারতা 
এই বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করিবে, কিন্ত তাহাতে সানুদের ন্াপরতাই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমার 
বিশ্বাস । Utilitari৷৷ মতবাদ ৰ৷ greatest good cf the greatest number কপ 
যে নীতি তাহাতে £1৫০৪0 00টী দৈহিক আরাম ও এ্রহিক সুখ-ন্থুবিধা মাত্র । ইহাতে 
পরকালে বিশ্বাসের গন্ধও নাই । 1)৪i॥)০7৮০৪৷০৭ ভাবে যে কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয় 
এবং (utcyo ical 10170770750 বা Duty আদেশ-পালন-কূপ বে নীতির কখা। বলা হয়, 
_ তাহাতেও নালুঘকে ঈশবর-বিশ্বাসে প্রণোদিত করা হয় ন৷। কেবল দিঃশ্বাণ ভাবের কন্দ 
ও ভগবানে কার 


৫০. 








এ প্রীতি সম্পাদিত হইবে তাহার বিচার প্রয়োজন । কাফেরকে বা৷ তপপ্যাকারী শতকে 
০০৮৮৮ 





নৈতিক ও সাসাজিক পরিস্থিতি ৫৯ 


, আজও যে বিবেচিত হয় না, তাহ৷ ত বলিতে পারি ন। ॥ কিন্ত হিন্দু নীতিতে এবংবিধ ৰৰ্ব্দের 
বাবস্থ। দেওয়া হয় লাই । নহাতারত ইত্যাদি শাস্ত্রে যে সব নীতির কথ। বলা” হইয়াছে, 
তাহাতে বিশ্ব ্নীন ভাবই অধিক বিকশিত ॥ সব্ধভূতের হিত যাহাতে হইতে পারে, এইরূপ 


কার্ধোরই বাবস্থা রহিয়াছে । অবশ্য মহাভাৰত ইত্যাদি শান্ধে যে ব্রা্দণের জন্যই বিশ্ব, এইরূপ 


কখাও আছে, কিন্ত সেইগুলি পরে ন্থার্থপরতা-প্রপোদিত লোকের লিখিত মনে হয় ॥ গীতাই 
আমাদের প্রধান নীতিশাপ্র ; তাহাতে শ্রেণী-বিশেঘের সুবিধার অনা কোনো কখা বলা হয় নাই ॥ 
সন্ত, ৰঃ, তম: প্রভৃতি গুণ বিভাগ করিয়া সকল নানুঘের জনাই কতকগুলি সদৃগুণ ক্বাদশকূপে 
* ব্যাখা। করা হইয়াছে । বানু ঈশ্বর-্ৰীতি-্থারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার হাতে বধ্রস্থরূপ 
হইয়। কাৰ্য্য করিবে, এই আদর্শই গীতাতে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায । কর্দের আদর্ণকেই নীতিশাপ্জের 
মুল শিক্ষা ধরিতে হইবে । কর্স্দের আদর্শের বিচার-দ্বারাই নীতির নাপকাঠি নির্ণয় হইতে পারে 

এখন আমি আমাদের দেশে কি ভাবে নীতি দোষপ্রা্ড হইতেছে এবং নীতি শিক্ষার কি 
বাবস্বা৷ চলিতেছে, তম্বিদয়ে কিপিং আলোচনা কৰিয়৷ এই প্রবন্ধ শে করিব । আসাদের 
বাল্যাবধি আমরা ইউরোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শেই অধিক আগিতেছি । পূর্বের ন্যায় চাণক্য- 
কোক বা আমাদের দেশীয় নীতি আর শিক্ষা দেওয়া হয় না| নহাভারতাদি গ্রস্থও আর আমরা. 
পাঠ করি না । ইউরোপীয়ের। আসিয়া মে সব সমালোচনা আমাদের শাস্ত্রের করেন, তাহা 
আমরা পাঠ করি, কিন্ত অনুসন্ধান কৰি না তাহাদের কখার মূল্য কতটুকু | তীহানা বলেন 
এদেশে মিশ্যা বলা পাপ নয়, কেননা মনুতে ইহ। বলা হইয়াছে । কিন্ত আমার মতে একথাটা 
ঠিক নহে । যে করটা বিদয়ে, অর্থাৎ 'বিবাহে, গবাং ভক্ষো' ইত্যাদি বিদয়ে নিখা-বাবহারের, 
সমর্থন আছে, সেই গৰব বিঘরে হরত আজ কেহ মিখা। বলা আবশাক বোধ করেন না, কিন্ত বহু 
বিয়ে আদকাল সকলেই নিখ্যা বলিতেছেন । “Language was given to manu to 
hide his thoughts,” এই সতাগি প্রতোক লোকের সঙ্গে আলাপ করিলেই আনর৷া বুঝিতে 
পারি । আমরা যে ক্রমশঃ সবল ও অসংযত-বাক্‌ হইতেছি তদ্বিঘয়ে সন্দেহ নাই ॥ পূর্বে 
লোকের। অগতা-ভাঘণে যেরূপ ভয় পাইতেন, সভ্য মাণুঘের আজ সেই ভয় নাই। পূর্বে 
বলিয়াছি যে উপনিঘদে বল৷ হইয়াছে 'যোহশৃতনব অভিবদতি স সমূল এব বিনশাতি''। 
রামায়ণে কৌশল্য। দশরখকে ভর্থসনা করিতে মাইয়া সতারক্ষা-স্বস্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, 
সেইূপ কথা অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে ন৷। '“অশ্বমেধসহয়ঞ্চ সতাঞ্চ তুলয়৷ খত । তুলয়িত্ব। 
তু পশ্যানি সত্যমেৰাতিরিচাতে ।।''-_ইহাতে সত্যের প্রতি কল্প সনোভাব প্রকাশ পায়? আমাদের 
শানে বল৷ হইয়াছে “যতবাকৃ-কার-যানস”" হইতে হইবে | অর্থাৎ বাকা, শরীর ও নন তিনকেই 
সংযত রাখিতে হইবে ॥ তন্মখো বাকাসংযমই সব্বাগ্থে প্রয়োজন | সত্য বলিতে শিশুদিখকে 
শিক্ষা দিতে হয় । এদেশে যে সরলতা আজও দেবি, তাহাতে এদেশে সতাকখনের অভ্যাসই 
প্রমাণিত হয় ॥ অশিক্ষিত লোকের ব্যবহারে সরলতারই পরিচয় পাই । সত্য বলাই মানের 
স্বভাব । পাৰ্বত্য লোকদিগের সধ্যে সত্যের অধিক বাবহার দেখা যায় । সভ্য মানুমেরাই 
নে এক কথা এবং মুখে অন্য কথা বলেন । 139055690 যে 5757186 কে ॥)০০ বলিয়াছিলেন 
এবং ইউরোপবাসীকে সভ্যতার দোন দেখাইয়াছিলেন, সেই কখা আজও ঠিক রহিয়াছে ।  ধর্শ্ম- 
বিশ্বাস ঠিক খাকিলে, নীতিজ্ঞানও ঠিক থাকে | যদি আমাদের শিক্ষাতে প্রাচীন ভাবধারার 
স্থান করা হয় এবং প্রাচীন আদর্শ বালক-বালিকাগণের সন্মুখে ধা হয়, তাহা হইলে তাহারা 
সাড়া দিবে । 

ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠতার নোহ কাটাই যদি আনরা আমাদের প্রাচীন ধারার সহিত যোগ 
সাধন করিতে পারি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এই দেশে নীতিশিক্ষার যে বাবদ্া। ছিল 
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ভাঙা আজও বিশেষ সনীচীন । হিতোপদেশ, পঞ্চতঙ্ প্রভৃতি গ্রন্থের বূল্য আজও বিশেঘ আছে । . 
আনি পরবস্তী প্রবন্ধে শিক্ষাবিঘর়ে আরও. আলোচনা কৰিব, সুতরাং এখানে অধিক বলা 
নিশ্বয়োজন । ন 

আবাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে যে সব হীনত। আসর। লক্ষ করি, সেইওলি অবস্থা- 
প্রসূত ৷ পরাধীন জাতির মধ্যে দেশের জনা দারিহজ্ঞান লা থাকাতে, তাহাদের মধ, 
পারিবারিক, স্বার্থই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠ্িয়াছে | আমাদের স্বদেশহিতৈঘণা। 
জীবনে কার্মাকরী হইতেছে লা, কেননা দেশরক্ষার বা শাস্তিরক্ষার ভার আমাদের উপর নহে । 
দেশের নব্দলানক্গলের জন্য আমরা দারী নহি । এদেশের লোকেরা৷ ত হাজার হাজার বংগর 
বরিয়। নিজেদের রক্ষার কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্ত এখন অনেকের বিশ্বাস আমাদের 
আত্মরক্ষা করা কঠিন | আমাদের সবো একত৷ লাই সত্য, কেননা আমর। একযোগে কোনো 
কান্দ ত করি না এবং পরস্পরের নাব্যে প্রতিদ্বন্থিতার তাবই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইতেছে । 
আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সবই বিদেশীয়দের বাবস্থাষত চলিতেছে এবং তীহার। 
“নিজেদের সততা ও ভাবধারা অনুসাবেই চলেন এবং আমরাও অনেকে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠতার আসন 
দিয়া নতি স্বীকার করিয়াছি । আসাদের নীতি ও আদর্শসমূহ অকেজো বলিয়াই আমরা ধনিয়া 
'লইয়াছি এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ এই মোহ ক্রমশ: বৃদ্ধিপ্রাশ্ত হইতেছে । প্ডিতগণ 
ইউরোপীয় দপন, ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপায় সাহিত্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেশের যে 
হাওয়। ডার্টি করিয়াছেন, তাহাই আমরা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পাইতেছি ; তাহাতে আত্মবিশ্মাস ও 
আক্মনির্ভরতা ্বাসপ্রাপ্ত হইতেছে, এদেশের লোকের চরিত্রে যে মহত্ব ছিল তাহা লোপ 
পাইতেছে । আমরা ত আনাদের আদরে প্রতিষ্ঠিত খাকিরা৷ অনা আদর্শ গ্রহণ করি লাই ; 
বিদেশী আদর্শ আমাদের ঘাড়ে ভূতের ন্যায় চাপিয়াছে এবং আমাদের আদর্শ বিস্মৃত হইয়া 
গিয়াছে । 

আমার দৃঢ় ধারণ৷--যে স্থার্দপরতা, অসরলতা। তীরুতা ও দুর্বলতা, এক কথায় যে চরিত্র- 
স্থীনত৷ আমাদের মধ্যে আজ প্রবল ভাব বারণ করিয়াছে, তাহার নূল কারণ রাজনৈতিক 
পরাধীনতা ॥ আমি পূর্ব্বেই দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি যে রা তত্ব এবং সমাজতঙ্র পরস্পরের 
সহিত অঙ্গা।ঈভাবে যুক্ত, কিন্তু বহুকাল যাবৎ এদেশে রাষ্ট্র এবং সমাজ ভিন্ন আদর্শে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহাতেই এদেশের সানুদের মবো কতকগুলি অসামঞ্জসা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
- বিনি আদ [90110 তিনি কাল চাকুরী পাইলে অনা কূপ ধারণ করেন । ইহাতে নীতি ব্যাহত 
হইতেছে । আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যন্তিগণের সবো দেশের মঙ্গলের সহিত নিজের মঙ্গলের সামঞসা- 
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আকাশ হইতেও উচ্চ ; জ্ঞানী সলানদের সেবা। করেন জ্ঞান বারা, তাই তিনি আচার্য ॥ এইভাবেই 
পৰার্বপরতা। 'অবলপ্বন কনিকা সানু নহীয়ান্ হইরাছে । আনল পরার্দপর হইতে পারিতেছি 
লা। শ্রতোক মানুষ সহাক্সা গান্ধীর ন্যায় পরার্ধপরতার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে, যদি 
তাহাকে. সেই জবিধা দেওয়া হয়। পরানীনতান শৃষ্থলে আৰম্ধ খাকিয৷ কদাচিৎ কেহ এই. 
- আদৰ্শ গ্রহণ করিতে পারেন । 


(৫) বিদেশী সভ্যতার সংঘাত 


আমাদের স্বগত প্রিয় কৰীল্্র ববীন্দ্রলাণ যে ভারতকে নহানানবের মিলনতীর্ঘ আখ্য৷ প্রদান 
করিয়াছেন তাহ অতীব সত্য । এখানে . মানবজাতির সকল শাখার মিলনের ক্ষেত্র প্রন্থত 
হইয়াছে । এখানে আর্ধা, অনার্য, শক, হুন, ছিন্দু, সুসলনান, পারসিক, তাতার, ইংরেজ, 
ফরাসী, ডছ, দিনেমার, পর্তুগীজ, জাপানী, চৈনিক ইত্যাদি সকল জাতীয় নরনারী সাদরে গৃহীত 
আছেন | এখানে ঝাহার। ঘর বাধিবেন, তাঁহাদিগের নৰো তেদপ্রশৃত পাকিস্থান বা এংগ্লোস্বান 
ইত্যাদি নামক পৃখক্‌ স্থানের প্রয়োজন নাই, এক দেশ-নাতৃকার ক্রোড়ে সকলেরই স্থান আছে। 
প্রাচীন সময়ে বৈদিক এখিগণ সমস্ত মানবজাতির ভিতরে যে এক আক বর্তমান তাহা আবিষ্কার 
ক্রিয়াছিলেন। তাই তাহারা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন : ''হে অযৃতের পুত্ৰগণ, শোন, 
শোন সকলে, আসি অন্ধকারের অর্থাৎ উত্তরা জগতের অতীত যে দ্যোতির্রয় ধাম আছে, 
তাহার দেবতাকে জানিয়ান্ছি । তাঁহাকে জানিলে আর শৃত্যুতয় খাকে না । তোমর৷ তাঁহাকে নিজ 
নিজ আক্মাতে প্রতিষ্ঠিত জানিতে চেষ্টা কর, এই সতা লাভ করিলে জগৎ শাস্তিলাভ করিবে)" 
জগত্বালী লোকের। রবীন্্রনাগের কবিতাও এই বাণী শুনিয়া চষকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে 
গুরু বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন । 

ভারতের এই বিশ্বজনীন আত্ব। তাহাকে সকল সানবকে সাদরে খৃহণ করার শক্তি দান 
করিয়াছে । ভারত সানবঙ্গাতির অন্তত সকলের নাতৃত্ব লাভ করিয়াছেন । অন্ধগণও নায়ের 
স্তন্য পান করিয়৷ পুষ্ট হইতেছেন, কিন্ত মায়ের শুখখান। দেখেন নাই, মনে হয়, তাই মাতাকে ভাগ- 
বাটোয়ার। করিতে চাহিতেছেন। তাহারা মাকে না৷ বলিরা ডাকিতে যেন লারা সনে হয় । 

সস্তালের অভাব দুনিয়াতে নাই, তখাপি মায়ের গলে তাহাদের জন্যও অব্যাহত ভাবেই 
প্রবাহিত হয়। কৰি তাই গাইলেন, “একবার তোরা সা বলিয়া ডাক, জগং-্জনের শ্রবণ ভুড়াক'”। 
বাস্তবিক যদি তারতবাসিগণ ভারতের মাতৃত্ব স্বীকারপূব্বক একবোগে না বলিতে পারেন, 


_ সকল প্রকারের ভেদ ও বৈরভাৰ বিনুরিত হইব সহানানবের ভবিষৎ কৃষ্ট যে কি আকার বারণ 
, তাছা ভারতে দেখী যাইবে । ভারত এই ভাবে মানবজাতির পথপ্রদর্শক হইবে । 
যে ৰিশ্বজনীনত৷ ও উদারতা, ভারতে প্রাচীন সমসেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা এই 
'নরভাবে পরিণতি লাভ করিলে মানবের বঙ্গলের অনা একটি অপূর্ব সনন্বয় গড়িয়া উঠিবে ॥ 








৪ রঃ ভারতীয় সভাতী। 


ভারত সব্র্পাই বিদেশী আঘাতে সাড়া দিতেছে, ভারত মৃত নয় । ভারতের সর্মা-সভ্যতার 
অনার্াদের বীতিনীতি কিছু কিছু গৃহীত হইরাছে। কোনো প্রকারের সত্যই ভারতে অগ্থাহা 
হর নাই.॥ গ্রীকগশের নিকট হইতে ভারত অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছে । শক, হুন প্রভৃতি 
“ ৰিদেশীয়গণ ভারতের অঙ্গে স্থান লাভ করিনা স্বেচছার হিন্দু কৃষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ভারতীয় 
জ্যোতিষ, স্থপতিশিম, ভাক্র্ষবিদ্যা বে গ্বীক-প্রভাবে উলুত হইয়াছে তাহা ত ইতিহাসে বাণিত 
আছে। জীবন্ত সভ্যতাই এই ভাবে সাড়া দিতে পানে | 
 শ্রীক্ষ রাজ৷ inender বৌদ্ধ বর্ম গহণ কৰিরা যে দার্শনিক খরস্থ “Questions of 
811170021 লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের দার্শনিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 17100- 
০8;=(গণ ভারতীয় তান্বের যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও টাবু লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও 
ভারতের জ্ঞানভাগণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে । শ্রীকগশের আধাতে ভারত যে সাড়া দিয়াছিল ইয্লামের 
গুরুতর আঘাতে তাহা। অপেক্ষা অধিক সতেক্গ সাড়াই দিয়াছে । চক্তরও্প্ত খ্বীকগণকে পরাস্ত 
করিয। ভারতের সীনার বাহিরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তথাপি পরে গ্রীক-কৃষ্ট ভারত গ্রহণ 
করিয়াছেন । ইস্লামের আক্রমণে ভারত কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়াছি । এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ইসলাম-বপ্্রাবলম্বিগণও 
ভারতের সস্তানত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এই দেশের জলমাটীতেই নিশ্রিত হইয়া সানু হইতেছেন। 
ইসলামের একেশ্বরবাদ অনেক হিন্দুস্তান স্বীকার করিয়াছেন বলিরাই, আজ শুষ্কলষানের! সংখ্যার 
(গৌরব করেন । হিন্দুর আত্মাতে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলিয়াই অনেক হিন্দু ইসলামকে সাক্ষাৎ- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন । গুক্নানক প্রভৃতি সব্াুগীয় সাধকগণ ইস্‌লাম-প্রভাবে হিন্দুর বিশ্বাসকে 
সাব্ৰজনীনত৷ দান করিয়া হিন্দু ও সুসলসান কৃষ্টির সমন্বর সাধন করিয়াছেন । এই সমস্ত নব 
নৰ সম্প্রদায় গড়াতে ভারত আধ্যাপ্িক সম্পদৃ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়া ভবিম্যৎ বিশ্বজনীন কৃষ্ঠির 
পণ পরিফার করিয়া দিতেছে | পূবে বলিয়াচি যে বারে। হাজার বৎসর বয়স্ক মানবজাতি এবং 
সবানবসভাতা তবিগাতে কি আকার ধারণ করিবে অনুমান করা কঠিন, তথাপি বে বিশ্বনীন 
মহামানব ভৰিঘাতে জন্মিবে তাহার সুচনা ভারতেই দেখা যাইতেছে । ভারতীয় সতাতার অঙ্গে 
 মিনিই আঘাত দিতেছেন, ভারত তাহাকেই গহণ করিয়৷ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছে । 
_ ইসলামিক গূঢ় সাধনাসমূহও, যখা মুতাজিল সম্প্রদারের ভার, স্ফীদিগের ভাব এবং আউলিয়া ফকির- 
_প্গের ভাব, এদেশের সাধনাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । আনার ত সনে হয়, আমাদের গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব তাবে যাহাকে শ্রজের ভা বল৷ হয়, তাহাতে স্রফীগশের প্রেমের ভাব কিছু প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। যদিও আমি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারিব না, তথা আনার বিশ্বাস 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে এই নূতন ভাবটীকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন, তাহাতে ইসলামিক হাওয়ার 
প্রভাব কিছু বিদ্যমান আছে। ইউরোপে যে w০৷৷৷-৯০৷৪৷৷০ নৰ্াযুগের knight গণের 
মধ্যে প্রবন্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনে। কোনো লোকের মতে 587800010 অর্থাৎ আরবগণের 
প্রভাব রহিয়াছে । তাঁহারাই পারসা প্রভৃতি স্থানে প্রিরতমাকে স্বীয় পরীরূপে দেখিতে আরন্ত 
ক্রেন । গ্রীক, রোনক বা ইদীগণের সধ্যে ১/০03419এর প্রতি অবজ্ঞা ভাবই ছিল । 
০ হিন্র্গণের মতে আল্সাবিহীন ।  সুসলমান-প্রভাবেই হয়ত রাধা-০011টি তাজা 










উৎপন্ন ড্রাবিডে সাহং বৃদ্ধি: কর্পাটকে গতা । 
কচি ক্ষচিদ্‌ সহাবাট্রে র্জনে জীরতাং গতা ॥॥ 
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কিন্ত এই ভক্তিতে !{॥॥॥-৩০৷+ (৮9০০ কর বাব কিনা, সন্দেহ | উত্তর ভারতে একটি রাৰাস্বামী- 
সম্প্রদায় আছেন । জানিনা তাঁহাদের সবো এই সন্বন্ধে আলোচনা হয় কি লা। প্রভুভাবে, 
পিতৃভাবে, প্রাণের প্রাণভাৰে উপনিদদে তাঁহাকে দেখা হইয়াছে । সাতৃভাৰ পরে বক্গদেশে 
প্রাবলা ধারণ করিয়াছে ॥ এই সনস্তই হিন্দু-াস্্রানুমোদিত, যদিও Mother 0 সন্বন্ধে 
বিদেশী প্রভাৰ থাকা অসন্তব নম | কেননা নিশরীয় [=;৪5.এ মাতৃত্বের ভাব দেখা যায়| 
ভারতীয় আধ্যার্িক.তত্বে এমন একট। সতেঙ্গ উদারতা রহিয়াছে যে মরা যে কোনে। উম 
ভাবকে গ্রহণ করিয়া, নিজস্ব করিরা লইতে পানি | আমরা শুধু পরসত-সহনশীল নহি, 
আমর! গ্রহশশীনও বটে ॥ আমাদের প্রশস্ত ভাবধালাতে অন্য যে কোনো ভাব গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে সাধনার অঙ্গীভূত করিতে পারিণ। তাই আমাদের নায়কগণ ইউরোপীয় জ্ঞান ও বার্সা 
সাধনাকে গ্রহণ করিয়া আসাদের নব শিক্ষার ও নব লীক্ষার ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছে | অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মে আখাত পলাশীক্ষেত্রে প্রদত্ত হইল, তাহাতে ভারত যে সাড়া দিয়াছে, তাহাতেই 
নবাভারতের স্কি হইয়াছে । আমব। ইউবোপের জান, ইউরোপীয় সাহিতা, দর্শনাদি গহণ করির। 
হজম করিতেছি ॥ বিজ্ঞানাচার্ধাগণ যে ভাবে সাড়। দিতেছেন, তাহাতে ভারতীয় সনীঘার কৃতিত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে । রামমোহন রায় যে তাবে সাড়া দিরাছিলেন, সেই পণই প্রশস্ত যনে হয়, 
কেনন। তিনি 13070106871861 লা হইযাও ইউরোপীয় কৃষ্টিকে আত্মস্থ কৰিয়াছিলেন | তাহার, 
মধ্যে 2301109001 8001 বা হিন্দু আস্কার কোনে। বিকৃতি ঘঢিয়াছিল মনে হয় লা) । তিনি খনিদের 
সন্থান ; তাঁহাদের ভূনিতেই দণ্ডায়মান খাকিয়া যাহ নূতন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাছা 
গ্রহণ করিলেন এবং ইউৰোপীয় শিক্ষা গ্রহণের জানা দেশকে আদ্বান করিলেন । ভারত, 
আধাত পাইয়াই জানিতেছে এবং নব শন্তি লাত কবিয়া ভৰিদাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে |. 
ইউরোপীয় সভাতার আঘাতে থে নবজাগবণ লাভ হইয়াছে, ভাহাতেই আরা নূতন ভারত 
গড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াচি । আমাদের ভুলব্বান্তি হইতেছে সত্তা, কেননা বিদেশী ভাবধারার কতটা 
কি ভাবে গ্ুহণ করিতে হইবে, তাহা পরিক্কাৰভাবে বুঝিতে পারিতেছি লা । একশত নসর 
যাবৎ আসর! যে শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহার পৌক্রণি আননা অনেকটা বুঝি, তথাপি কোলে। 
প্রতীকার করিতে পারিতেছি লা । একশত বৎসর যাবৎ চাকুরীজীৰী হইয়৷ দাস বা. শর 


তাঁহাদের হাতে । আমর! তাঁহাদের হকুষ তামিল করি । শুদ্রদেরও 11101:1$9 এর ক্ষনত। 
ছিল লা । এখন সব 08801501105) ইউরোপীবেরাই গঠন করিতেছেন ॥ আসাদের শুভ্র 
যে কিরূপে দূর হইবে, তাহা বলা কঠিন, চেষ্টা হইতেছে লাত্র | স্বাহারা ব্রাক্মণত্ব বা 
ক্রত্রিয়ত্ব তাঁহাদের অনুগ্রহে লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের খ্বা্দপ্ এবং ক্ষত্রিয় খাটি নহে | 
আমাদের আত্মার যে আধ্যাস্সিক শক্তি খিদের সাধনার লাভ হইয়াছিল, তাহা আও অবিকৃত 
আছে : খনি বলেন সানবের প্রথম জন্ম পিতৃদেহে, দ্বিতীয় জন্য যাতৃদেহে এবং তৃতীয় জন্মুলাত 
হৰে পরলোকে, আমরা পিতৃ-নাতৃ-রক্তের সহিতই আত্মা লাভ কৰি, তাই আমাদের শুদ্র্ব-পরাপ্সি- 
সত্বেও আমরা অভিভূত হই লাই-। আমাদের মধ্যে বহুকাল যাবই অর্থাৎ রামমোহনের সময় 
হইতে একটা নব জাগরণ দেখা দিয়াছে ; উনবিংশ শতাব্দী হইতেই এই জাগরণের ফলে আসন 
- আধ্যাত্তিক, সামাজিক এবং শিল্পবিঘয়ে কর্তন্য-নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ কিরূপে আমাদের 
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এই ভাবে কখ। বলিতেছি । চিন্তাশীল লোকেরা আমাদের দৃষ্টি প্রাচীনের দিকে ফিরাইয়াছেন 
এবং পৈত্রিক সম্পত্তি কি আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ইউরোপীয় ভাবধারা প্রথম 
প্রথম আসাদের চোখ ঝলসাইয়া দি়াছিল সত্য, কিন্তু চক্ষম্মা্‌ লোকেরা সেই আলোক ভেদ 
করিয়া ইউরোপের প্রকৃত স্বরূপ উদ্াটিত করিতেছেন ॥ নিপাহী বিদ্রোহের পর হইতেই নব 
শিক্ষা প্রবলভাবে গৃহীত হইল এবং বাঙ্গালী শৃত্রন্বলাতের জলা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া 
পড়িল, কিন্ত পঞ্চাশ বসর পরে ভুল বুঝিয়া ১৯০৫ শুষ্টাব্দে খসকি়া দীড়াইল। লর্ড কার্জানের 
আঘাত এই উপকারটী করিয়া দিরাছে । তাই শৃডত্ব-প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলন আর্ত 
করিয়া বৈশাত্ব-লাভের জন্য বাণ হইল, কিন্ত শীঘ্বই বুঝিতে পাৰিল যে ব্রাক্মণত্ব এবং ক্ষজরয়ন্থ 
অন্যের হাতে থাকিলে বৈশ্যন্ব-লাভ হইতে পারে না ॥ আজও নুদ্ধিযান্‌ অনেকে Mammon 
এর ন্যায় বৈশ্যত্বকে নিরাপদ মলে কৰিয়া তাহাতেই নলোনিবেশ করিতে উপদেশ দেন । 
অবশা স্বীকার করি যে ইহাতে যে কেহ কেহ উপকৃত হইতেছেন তাহা গতা । কিন্ত শহন্দেই 
দেখা গেল যে স্বদেশী আল্দোলন ব্যাপক হওয়া আবশ্যক--অৰ্থ ৎ সকল বিঘয়েই ভারতকে 
তাহার জাতীয় আত্মার অনুগানী হইয়া তাহার শাসন, শিক্ষা প্রভৃতি লিযগ্রিত করিতে হইবে । 
স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষা পরিঘদের ছল্মু, কেননা শিক্ষাঙ্থারাই মানুষ তৈয়ার হয়। যে 
শিক্ষা! কেবল আমাদিগকে শূত্রত্মের জন্য প্রস্থত করিয়াছিল আমর। সেই শিক্ষা পরিবর্তনের জনা 
তাৰিতে লাগিলাম । আজও সেই ভাবনাই করিতেছি । কিন্ত দুঃখের বিঘর ভারতে এতগুলি 
বিশ্মবিদ্যালব-প্রদত্ত শিক্ষা-সহেও আমাদের নায়কগণ শিক্ষাকে ঠিক নিয়গ্্িত করিতে পারিতে- 
ছেন না এবং কিতাবে পরিবর্তন ঘটাইলে জাতীর আক্সা বিকশিত হইতে পারে তাহা 
খুঝিতেছেন না । সমাবর্তন উপলক্ষে অনেক বহ্ধৃতাই হইতেছে, কিন্ত কেহই যে পণ দেখাইতে 
পারিতেছেন তাহা ত সনে হর লা । 

ইউরোপীয় জানিগণ সক্রাতিশের সময হইতে বলিতেছেন থে, বর্দ্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া 
যায় সা | ভারতীয় শিক্ষ-প্রণালীতে কিন্ত বন্দ ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার জনাই সব বাবস্থা করা 
হইয়াছিল । এবং তক্জনাই শিক্ষা-প্রণালীকে ধর্স্মাণুমোদিতভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল | 
কাছেই আসাদের N॥i০৪। E0॥০৭৷১০৷কে নিজেদের পাঁচে গড়িতে হইলে ধর্ম ও নীতি- 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার উপায় অবনস্বন করিতে হইবে | কি ভাবে প্রাচীন 
ভাৰধার। ও নুতন সত্যাসমূহকে সমন্বিত কর যাইতে পারে, তাহ? ভাবিতে হইবে | ইংরেজী, 
ফরাসী, জাপ্াণ, জাপানী প্রভৃতি শিক্ষা-প্রণালীতে প্রাচীন জাতীয় ভাবের ধার। বজায় বাখিয়াই 
নৃতনকে গ্রহণ করা হইতেছে । জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল নরনাবীকে শিক্ষা দান করিয়া পটু ও 
আত্তরক্ষায় সনর্ণ করাই উদ্দেশ্য । 

বর্ডমান সময়ে কোনো সানুমের শিক্ষালাতের অধিকার স্বীকার করিলে চলিবে না | 
বেদ বা। জ্ঞানে সকলেরই প্রয়োজন আছে, ইহজীবনেও জ্ঞানের প্রাযোদন, পরজীবনে সত্য বুঝি- 
বার জন্যও জ্ঞানের প্ররোজন । কাজেই এই দেশের সানুঙ্ষকে সবল করিতে হইলে তাহাদিগকে 


১ শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে আনাদের জাতীয় আরা যে আংশিক ভাবে দুর্ব্দল 
দূৰ্ব্বলত৷ ক্ৰমশঃ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইবে । আমাদের দেশের নরনারীর আ্মিক জাগরণের 
| ৰিগত প্ৰায় এক হাজার বৎসর বা ততোৰিক কাল যাবৎ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্দের 


উদ্দেশ্য ; কিন্ত বিগত চল্লিশ বৎসর এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করা হয় নাই | আমার 
দা 
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গ্রাদির ময় হইতে ভীহারা এক ভাবে নির্জীব অবস্থার শ্রীবনবারণ কৰিতেছেন | আনরা 
যে নৰ জাগরণের কখা। বলি তাহা শনাজের সকল স্তরে বিশেষ প্রবেশ করে নাই । বিংশ 
শতাব্দীর ভানবারাতে কিছু নুতনন্থ আছে বটে, কিন্ত তাতেও বিদেশী প্রভাৰই অৰিক 
কাৰ্য্য করিতেছে, এবং তাহা লব্দরধী, মজলছনক বলে করি না । বে গণ-দান্দোলন দেখা 
দিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় আন্মিক দৃষ্টি নাই ॥ কাছেই এই আন্দোলন দ্বার আমরা ঠিক পথে 
চলিতে পারিব মনে হয় লা। আমার মতে ছিন্দু এবং সুসলনান ও অন্যান্য ধার্দানলী 
সকল মানুমকেই আস্তিক শক্তিলাতের জন্য উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন । শিক্ষাতে ধর্দোর 
স্বান পাকা আবশ্যক | কি তাবে এই উপদেশ দেওয়া যার, তাহা চিন্তা করিতে হইবে । 
যদি তাহাদিগকে পৃপক্‌ পৃখক্‌ ভাবে উপদেশ দেওয়ার "আবশ্যকতা বোধ হয় তবে তাহাই করিতে 
হইলে । কিন্ত ধর্দ ও লীতি-শিক্ষা শিক্ষাতে স্থান পাইবে । ইউরোপ বর্দের আৰশ্যকত৷ 
বোধ না করিতে পাবে, কিন্ত আমাদের দেশীয় শিক্ষা-বাবস্থাতে ইউরোপীয় প্রণালী চলিবে লা । 
মে সব শিক্ষক ও তত্বাবধারক নিজেরা খর্দ-বিশ্বাসে দুর্দল বা। উপেক্ষাশীন, ছাদের, ্বাা 
এই কাজ হইবে না ।  উদাব-মতাবনথবী নায়কেন। যদি শিক্ষা, পরিচালনা করেন, তাহাতে ফল 
পাওয়া যাইবে, আমার নিশ্বাস । এদেশের জাতীর শিক্ষাতে ধর্দশিক্ষার বাবস্থা করা 'অবশ্য- 
কর্তুবা। তবলা ছিন্দুদের জানা উপনিঘদের সত্যাসনূহ বাংলা ভাখাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পাবে । মুসলমান ও পুষ্টানদিগকেও তাহাদের ধন্দের প্রধান সত্যন্ডাল বুঝাইয়া দেওয়া যায় । 
প্রকৃত বাৰ্ন্িক লোকেবা যে ভাবে জীবন-যাপন কৰেন, তাহাতে সকল জীবনেবই একটা বাহ্যিক 
একাকারতা দেখা যান ॥ পাণুভাবে জীবন যাপন সকল বর্স্মেই বাবস্থিত হইয়াছে |. ধর্দ এবং 
নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষা দিতে হইবে ॥ একটা পরিকার ধারণা এই বিঘয়ে থাকা 
খ্রয়োছান । যে শিক্ষাৰ ধারা একশত বৎসর যাবৎ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে নূতন ধার। যোগ 
করিতে হইবে । ঢা 

বঙ্গদেশের জাতীয় শিক্ষা বাংলা ভাঘার ভিতর দিয়াই দিতে হইবে । নিগত এক 
শতাব্দীতে শিক্ষা আরো অনেক বিস্তৃত হইতে পারিত, যদি লোকেন৷ নাতৃভাঘার ভিতর দিয়া 
শিক্ষা লাভ করিতে পাৰিত | এদেশের সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতিব স্থান ত ইউনিতারগিশিতে 
বিশেষ নাই । জাতীয় শিক্ষায় দেশীয় শাস্ত্র সত্যকে বিদেশী সতোর এক সঙ্গে গ্রহণ করিতে 
হইবে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাইবেল পড়ান, তাহা অঠিক ননে করি না, কিন্তু এদেশীয় 
পুরাণের উপদেশ বর্জন করা ঠিক নহে। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে সব লীতিকখা আছে, 
তাহা, উপাদেয় গতা, কিন্ত বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিতোও যখেষট শিক্ষার্ধাদ ৰিঘয় 
রহিয়াছে । জাপান প্রভৃতি দেশেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহার দ্বাতীয় 
ষ্টার সহিত্ব মিলিত করিয়াই ইউনোপীর বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির জ্ঞান গ্রহণ করেন | 
আমাদের /114585115তে বিদেশী ্যার-শাত্র বা লজিক পড়ান হয়, কিন্তু আসাদের ন্যায়- 
শাস্ত্েরও স্থান আমাদের যুক্তিপ্রণালীতে হওয়া আবশ্যক ॥ ইউরোপীয় শাস্ত্রের মূল্য অস্বীকার 
করি না, কিন্ত আমাদের শিক্ষায় আমাদের শাস্রের স্থান নাই কেন ? একশত বঙ্সরের 
অভিক্ঞত৷ ছারা যদি আমর। নিজের ধরে কি আছে, লা লুঝিরা খাকি এবং কি ভাবে বিদেশী 
bs সমন্বিত করিয়া লইতে হইবে, নিষ্ারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের 
শিক্ষণ যে পরিপক্কতালাত করে নাই তাহাই প্রনাশিভ হয় ॥ ইউরোপের বিজ্ঞান আমর শিৰিয়াছি 
এবং শিক্ষার প্রয়োজনও রহিয়াছে । বিজ্ঞান-শিক্ষার বাবস্থা "আজও হয় নাই। ইউৰোপেৰ 


টি. 2 ছিল | এদেশের কবিরাসী শিক্ষা দেওয়া 
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প্রয়োজন মনে করি । এই সম্বন্ধে আসাদের পণ্ডিতগশেরও ক্বাস্ত ঝারণী। রহিয়াছ্ছে । এই 
সমস্ত ভ্রান্তি দূর করা কর্তব্য । ডাক্তারেরা কৰিরাজীকে এখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন | ইহা 
ঠিক নহে। 

আমাদের দেশের লোকের ক্রমশ: শারীরিক দুর্বলতা-াস্ত হইয়৷ জীবনসংগ্রামে অপটু 
হইতেছেন | ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা এই জন7 আনেক পরিমাণে দারী । যদিও আমাদের মংখা। 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি আমাদের দৌব্বল7 বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে॥ শারীরিক স্বাস্থ্যের 
উন্মাতি-বিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্ত ভঁখাপি আস্মরক্ষার জনা যে শিক্ষার প্রয়োজন, 
তাহার কোনই ব্যাবস্থা হইতেছে না৷ । সকল দেশের লোকেরাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত, কেবল 
আমরাই তৰ্বিঘয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । শাসকগণ আমাদের উদাসীনতার ্ুবিধা অতীতে যেভাবে 
ভোগ করিরাছেন, ভৰিঘাতেও সেই ভাবে ভোগ করার উপযোগী বাবস্থার চিন্তা করেন, মনে 
হয়। কাজেই এই উদাসীনত৷ আমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হইবে | ইউনিতারশিটী- 
গুলিতে যদি কিছু মনোযোগ এই বিঘয়ে দেওয়া হয়, তাহাতে উপকার হইতে পারে | শরীর 
কাৰ্যক্ষম মা হইলে বৈজ্ঞানিক ব৷ অন্য জ্ঞানে কোন ফল পাওয়া যাইবে না । আমাদের 
ছাব্র-ছাত্রীগণের এই বিঘয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে । আলো অতিবাহিত করার 
সময় আর লাই । 1111807) শিক্ষার আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন, যে শিক্ষা 0111 


পূণতর | এই 'আদর্শ বরণ করিতেই হইবে । আসাদের “হাব নান ঘুচাইয়া যাহাতে 
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| আদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই বির বলিতে এবং লিখিতেও উৎসাহিত করিয়াছেন, কেননা 
/ ইহাতে লোকদের স্রাস্ত বারণা তিরোহিত হইবে । আনাদের দেশের উচ্চশিক্ষা বায়সাবা 
ছিল না, শ্রদসাব্য ছিল । ছাত্ৰগণ গ্রন্থ স্বহস্তে লিবিয়া লইতেন । এখন -ইউনিভারসিনি 
বায়ভার বৃদ্ধি, করিতেছেন নানাভাবে, ইহাতে গরীব ছাত্রগণ নিপীড়িত হইতেছে । গরীৰ 
ভাত্রগণই অনেক শময়ে অনিক বন্কনীল থাকেন, কিন্ত এখন দরিদ্রের জন্য উচচশিক্ষা, নহে, 
বলিয়া দেওয়া হইতেছে । গবর্ণমেন্টও দরিদ্রের সহারতা করিতে মোটেই বাগ নহেন | 
ইউরোপীয় সভ্যতায় দরিদ্রতা অতিশাপস্বক্ূপ মনে করা হয, কিন্ত এদেশে এই ভাৰ ছিল 
না। ব্রাঙ্মণেরা দারিদ্রাকে বরণ করির৷ জ্ঞানাপ্বেদণ করিতেন | দাপিদ্রা বার্দলাভের ও: 
অনুকূল ছিল । এখন দারিদ্র্য সব্ব্বকার উনুতিলাতের অস্থরারন্্রূপ হইয়া উঠিয়াছে। এখন 
অধ্যাপকগণের হাজার হাজার টাকা বেতন চাই ; তীহারাও অন্যান্য অর্দলোভী লোকের 
ন্যায়ই লু, কালেই জ্ঞানের আদর্শ হীনত৷ প্রাপ্ত হইতেছে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া আন্ধা শোধিত 
হইতেছে না । জাতীয় শিক্ষায় পুনরায় শিক্ষকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, কিঞ্চিৎ 
ফললাতের সম্ভাবনা আছে । ইউরোপীয় রজ;প্রধান আদর্ণের সেবা কৰিরা আমর সন্ধপগ্ধণের 
কণ। বলিয়৷ থাকি, তজ্জলাই চরিত্র গঠিত হইতেছে না ৷ অৰুন৷ ছাত্ৰগণের ব্যবহারেও, 
রজোপ্ডণেরই খেলা দেখি, আমরাও বো ওণেরই সেবা করি | ইহার পরিবর্তন না হইলে 
কিছুই হইবে না । 

ইউরোপীন সংঘাতে আমাদের সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছে | উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারপ্ত হইতেই নানুদের সবো যে সানা খহিয়াছে, তাহা প্রচারিত হইতেছে এবং পদদলিত ও 
অবনত শ্রেণীর লোকেরাও সামোর দাবী জানাইতেচ্ছেন । ইংলচও ১৮০৭ পৃষ্টাব্দে দাস-ৰিক্রয়- 
.. প্রথা রহিত হয় এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সায্রান্জোর ক্রীতদাসদিগকে যুক্তি দেওয়া হয় 
__ এবং তদৰৰি বিবিণ প্রকারের আইন প্রশ্ন করিয়৷ ্রনজ্জীৰীদিগকে বনিগণের নিপীড়ন 
হইতে রক্ষা করার বাবস্থা হইতেছে । ইংলণ্ড, আসেকিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে ধলিগণের 
প্রদন্ত ট্যাক্স ছারা দরিজ্রদিগকে নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে | দরিপ্রগাখের 
শিক্ষা, চিকিতসা, আমোদ-আহলাদ-ভোগ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য দিয়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে 
বৈরভাব তাহা হাস করার চেষ্টা হইতেছে । খনিলোকদের দরিডের প্রতি বাবহারও যুক্তি- 
সঙ্গত ভাব ধারণ করিতেছে ॥ ইউরোপে খৃষ্টান ধর্দেব অনুশীলনেও একটা সামাবাদ 
বহিষ্নাছে। জাতিতেদ না থাকাতে অনেক নিয়শ্বেণীর লোক অর্থসংগ্রহ করিয়া আভিজাত্য 
লাভ করেন, অনেকে শিক্ষ। স্থার। নিজের অবস্থার উন্নৃতি হইলে অভিজাত দলে প্রবেশ করিতে 
পারেন ॥ বর্দযালক হইয়া অনেক নিগ্রখেণীর লোক পোপ পর্য্যন্ত হইয়া রাজার মস্তকে পা 
দিয়াছেন ।. কাজেই ইউরোপে লোকের সনে উচচাভিলাঘ ও উচচাকাজ্ষ। যে ভাবে কার্য 
করিয়াছে, এখানে তাহা সম্পাদিত হয় নাই । ইউরোপে সকলেই অবস্থার উন্মৃতির জন্য 
সচেষ্ট এবং তক্ষন্য পৃথিবীতে সৰ্ব্বত্ৰ অর্থাস্বেঘণে মুরিতেছে । বর্তমান সময়ে, বিশেষতঃ 
[বিংশ শতাব্দীতে আসাদের দেশে এই ভাবের আকাঙ্ষ। লোকের মনে ক্রিনা করিতেছে । 














এখন সকলেই শিক্ষালাভ করিরা। বা বনাগনের দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন খাইতে সচেষ্ট । 


শালা প্রকার :০48(৫ €01){৫7৫০৫৪ হইতেছে এবং কাহাকেও নীচ বা অবহেলিত বলা 
যায় লা । ইহা উন্নতির লক্ষণ : কেহই নিজের অবস্থায় তৃপ্ত নহে ॥ ইহাতে দেশের ন্গলই 


হইবে, মনে হয় | জগন্নাথের রখ চলিতে আর্ত করিয়াছে | অশিক্ষিত দরিদ্র লোকেরাও 
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৬০ ভারতীয় সত্যতা, 


অবশ্য ইউরোপীয় সংখাতেরই ফল | লেয়েরা যে সান্য চাহিতেছেন, শিক্ষা চাহিতেছেন, 
সম্পত্তিতে ভীগ চাহিতেছেন এবং স্থাতঙ্্য লাভ কৰিয়া নিজের পায়ের উপর দীঁড়াইতে 
প্রয়াস করিতেছেন, ইহাও মঙ্গলজনক | ইহাতে আসাদের শ্তিলাভ হইবে । কেহই অসহায় 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে চার লা | ইংনেল্সশাসনে যে এই নব চেতনা, নব শির সুচনা 
দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের লাভ । আসাদের অর্থ ইংরেজেরা শোঘণ করিয়াছেন ও 
করিতেছেন সতা, তখাপি যে আনাদের “অচল আয়তনে” গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতির 
কতকটা পূরণ হইবে, আশ করা যার। সামাজিক সংস্কারের যে প্রয়োজন রহিয়াছে ত্দিণরে 
সন্দেহ লাই এবং তদনুসারে সংস্কারও অগ্রসর হইতেছে ॥ রানলোহন রায়ই প্রথম সেই পথ 
প্রদর্শন করিনা গিয়াছেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অনান্য সংস্কারকগণ যে জাগরণের কাজ 
করির। গিয়াছেন, তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে এবং তচ্জরলা যে সমাজ অগ্রসর হইতেছে 
তাহাও স্বীকাৰ্য্য । সেরেদের শিক্ষা আর এখন তর্কের বিঘর নয়, তবু কি তাবে মেয়েদের 
শিক্ষ।, দিতে হইবে, সেই বিঘয়ে চিন্তার প্রয়োজন | যে শিক্ষা বালকগণের পক্ষেই প্রযোজা 
মলে হয় না, তাহা ত সেরেদের পক্ষে অপ্রযোজাই, তবুও আনরা অন্ধের ন্যায় এই শিক্ষাই 
দিতে চেষ্টা করিতেছি । ইহাতে ফল সম্পূ্নকূপে মঙ্গলজনক হইতেছে লা । যুবক- 
যূবতীগণ একই ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইরা। দেহাত্বাদী হইয়। উঠিতেছেন | ভারতীয় 
সভ্যতার যেটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা লোপ পাইতে চলিয়াছে । আমার বিশ্বাস আমাদের 
নিজস্ব ভাবধারা হইতে আমর পৃখক্‌ হইয়া পড়াতে এইন্প ঘটিতেছে । আমাদের বৈদিক 
ও বৈদান্তিক চিন্তাধারাতে সন্দেহবাদ দূর করার ব্যবস্থা আছে এবং তাহার সঙ্গে আমাদের 
আমার একটা যোগ আছে । আমাদের রক্ত যে ভাবে পূর্ব্বপুরুঘগণের রক্তের সঙ্গে যুক্ত 
আমাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মারও যোগ আছে ॥ কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার প্রণানী হইতে 
আমরা পৃখক্‌ হইয়া পড়িয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা তবুও সেই যোগ কতকটা রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত আদ বিংশ শতাব্দীতে সেই যোগ ক্রমশ: শিথিল হইয়া যাইতেছে। 
ইউরোপীয় সাহিত্য, ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপীয় নীতিবাদ, রাষ্ট্রত্, সমাজত্ব প্রভৃতি 
আধুনিক যুৰক-যুবতীকে বিবাস্ত করিতেছে । তাঁহার। ইউরোপের বাহিযক চাকচিক্যে একবারে 
শুগ্ধ হইয়৷ পড়িতেছেন । স্বাধীনতার আগ্রহ তাঁহাদের মনে জাগিয়াছে সভা এবং জাতীয়তা 
বা Nঞi০৷৭li৪০৷এর আদনঁও তীহারা ধরিতেছেন, কিন্তু ভারতের যে বিঘয়ে প্রধান 
গৌরব, তন্বিঘয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না । ভোগনূলক আদশ তাঁহাদের 
আপ্থাকে অভিভূত করিতেছে । আমাদের ইহার প্রতিকার চিন্তা করা আবশাক । গল্পণ্ন 
_ শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব জাগিরাছে, তাহা সকল প্রকারের কার়েনী অধিকারের 
বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে । তঙ্দন্য সমাজের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ চলিতেছে । এই প্রকার 
বিদ্ৰোহে সমস্ত সমাজ নষ্ট হইতে পারে । চিন্তা-নাযকগণ যদি সাবধান না হন তবে ৰিপদের 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। সত্য গোপন করিলে প্রকৃতি প্রতিশোধ লইবে । সানুষাত্রকেই মনুমাত্ব- 








| তাহ) হইলে হয়ত ক্ৰমে লোক শাস্তভাৰ ধারণ কৰি স্ব স্ব উ্মতির কার্বে শ্রতী হইতে পালে । 
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বিদেশী সভ্যতার সংঘাত ৬১ 


জাতিভেদ-সত্বেও একটা সনত। বে সানুদের মধ্যে স্হিয়াছে, তাহা। প্রচার করা কর্তব্য । 
জাতিভেদ এদেশের মচ্ছাগত, কাজেই ইহার বিরুদ্ধে সিলিতভাবে কিছু করার প্রয়োজন নাই ॥ 
কিন্ত বীহার। দেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাহারা এই তেদের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব অর্পণ না 
করিলেই ভাল হয় । আদম-ন্্মাবীতে লোকেরা শুধু হিন্দু কি সুসলনান লিখিবে ; আদালতেও 
দলিল-দস্তাৰিজে শুধু নিজ লাম ও পিতার নান খাকিবে । কে কোন্‌ জাতিভুক্ত তাহা লিখিবার 
নিয়ম বন্ধ করিয়৷ দিতে হইবে । এই ভাবে হিন্সুগণের মৰো যে ভেদটি অত্যন্ত আপত্তিজনক 
কেহ কেহ মনে করেন, তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা যাইতে পারে । [Inter-caste 
marriage কে 1688186 করাও আবশাক । এই সংস্কারের পক্ষে গৌড়ের আইন মেষ 
নহে। ইহাতে কতকগুলি ক্ৰটী রহিয়াছে। চর্স্দের বংএর প্রাধান্য ইউরোপীয়েরা নানাভাবে ৰদায় 
রাধিতেছেন, আমরাও ০৪৪৪-এর প্রাধান্য সানি । ইহাতে ছিন্দুর একতা। বাবাপ্রা্ত হইতেছে। 
ছিলনা মি একতা সংগানিত কৰিতে পারেন, আমার বিশ্বাস সুসলসানেরাও এই শক্তিমন্ত 
ব্রাদার করিয়া সন্ধি করিতে অগ্রসর হইবে । দু্লের শত্রু সকলেই, কিন্ত সব্লকে বন্ধু 
বলিতে কেহ দ্বিধা করেন না । মহারাষ্ট্র ও শিখ-ন্ধির সহিত বন্ধুতা-লাতের জন্য সকলেই, 
ব্যন্ত ছিলেন । মহারাছীয়গণ দিললীশ্বেরের রক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন । 

পাশ্চান্তা সভাতার আঘাতে যে জাগরণ দেখা দিয়াছে তদ্দারা আমাদের আথিক 
চেষ্টাতেও কিছু কিছু ফল হইতেছে, যদিও পূর্বেই বলিয়াছি যে বৈশ্যন্থও শাসকগণের হাতেই 
চলিয়া গিয়াছে। একজন চিন্তাশীল এতিহাপিক লেখক বলেন যে মোগলরাজত্ব-ধবংলের 
সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে ক্ষাত্রশাসন উঠিয়া গেল ॥ মুসলমান শাসকগণ অর্থাৎ মোগলপাঠানগণ 
ক্ষাত্রভাবাপনুই ছিলেন, কাজেই এদেশের লোকের বৈশাহ তাহাদের অনীনতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
নাই, কিন্ত সেনাক্দউদ্দৌলাকে এদেশীয় এবং পাশ্চাত্য ধনতাস্তিক নেতারা সিংহাসনচ্যুত করিয়া 
বাঙশক্কি কাড়িয়া লইলেন । তদবধি দেশীয় ধলিগণ ও বিদেশী ৰ্যনসায়িগণ মিলিত হইয়। 
এদেশে বৈশাশাগন প্রবান্তিত করিলেন এবং তদনুসারে শাসনকার্ময নিবর্বাহ করিতেছেন | 
ইহাতে বৈশাশাসনের যে ফল তাহা নটিতেছে ; অর্থাৎ দেশের ধন ধনীদিগের হাতে সন্ধিত 
হইয়া লোকের দরিদ্রত। বৃদ্ধি করিতেছে । * অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে অরাঘকতা-সত্বেও 
লোকের এত অভাব ও এত দুর্বলতা দেখা যাইত না, কেননা লোকের খাওয়ার অভাব হয় 
নাই । শিশুকালে এত অভাব দেখি লাই, কিন্ত অভাব, দৈনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতেছে । 
ইংশেল প্রতক পরিবারের এক-পঞ্চমাংশ আয় নাকি ভারতবর্থ হইতে পাওয়া যাইতেছে । 
নান! ভাৰে অর্থ এদেশ হইতে চলিয়৷ যাইতেছে । যোগলদের সনযে অপবায়-সব্বেও দেশ 
এইলূপ হৃত-সর্বস্ব হইতে পারে নাই, কেননা দেশের অর্থ দেশেই খাকিত | কাজেই এখন 
আমাদিগকে অর্থার্দনেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইতেছে । পুর্বপুরুণের! জীবিকার 





সন্ততিগণ কোনো ব্যবসারও অবলব্বন করিতে পারিতেছেন না| আমরা বাঙ্গালীর। ত 
ব্বাবসাযক্ষেত্রে একেবারে আকোজো হইয়া পড়িয়াছি । সুতরাং এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অবলশ্বন করিয়া শিক্োনৃতির চেষ্টা করিতে হইবে । একটু আশা সঞ্চারিত হইতেছে; 





ক এদেশে দানই বস্টের অনেকপানি বলির। বিবেচিত হইত; ভঙ্ছনা আদা লোকেরা দান করিয়া হাতগববন্ম 
যতেন ও দরিছের পোঘণ হইত | দান কৰিয়া বলী কতা হইতেন । এখন ৰ্যান্কে কোটি কোটি টাকা 
০ থাকিলে কৃতা্তা-লাভ হয় । কাজেই 9০555539950 এর তহ প্রভাবিত হইতেছে । 
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ভারতীয় সত্যতা 


.. একলনা। শিক্ষিত লোকেরা চাকুরীর মোহ কতকটা অতিক্রন করিরাছেন এবং ইউরোপীয় প্রণালী 
'অবলষনপূব্ক শিমবাশিজ্যেন উন্নৃতিকরে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । আমরা ৩৪ পুরুষ যাবৎ 
চাকুরীজীৰী হইয়া পড়িয়াছি, তন্ছজন্য অকৃতকাৰ্য্য হইতেছি ; কিন্তু অধ্যবসায় অবলঙ্গন করিতে 
পারিলে কৃতকার্য হওয়া যাইবে, আশা আছে । পাশ্চান্ত আঘাতের ফলস্বরূপ যে জাগরণ 
খচিয়াছে তাহাতে আসাদের শিক্ষা, সমাজ, শিপ সবদিকেই পরিবর্তন আসিতেছে । লাহিত্েও 
একটা জাগরণের তাৰ চলিতেছে । এ 

পাশ্চাত্ত শিক্ষার ফলস্বরূপ ভারতের সকল প্রদেশেই প্রাদেশিক ভাঘায় এক একাটা সাহিত্য 
জন্যিয়াছে । তন্মারো আমাদের বঙ্গগাহিত্যেই শব্্বাপেক্ষা উন্াতি লাভ টিয়া । তামিল, 
তেলেগু, গুদরাটী, সহারাষ্টরী, হিন্দি, আসামী. উর্দু, পাঞাবী প্রভৃতি সাহিতোর নাম করা যাইতে 
পারে ॥ ভারতে পাঁচ শতের উপর কণ্য ভাঘা এবং এক শতের উপর লিখিত ভা প্রচলিত 
আছে। প্রতোক প্রদেশেই সাতৃতাঘার উন্লতিকযে নানা প্রকার উপায় অবলদ্বন করা হইতেছে । 
তামিল সাহিতোর উন্নতির জনা আগ্রামেলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেলেগু ভাঘার উন্মতিকে 
অন্ধ বিশ্ববিদালয়ে, বাংলা ভাঘার উন্মাতির ছনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ চেষ্ট৷--সৰই 

+ নৰ জাগরণের ফল ।* 





*' ভরে ভয়ে লিখি, ভয়ে তরে গাই, 
না হালে শুনিতে এ বীশা-ঝস্কার । '' 


রাজনৈতিক ন্বাবীনতা বাতীত প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে না ; কাজেই আমাদের দেশীয়, 
সাহিতাগুলিতে পূর্ণভাবে প্রাণের প্রকাশ দেখা যায় না । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতীয় জীবনের 
সকল চেষ্টাতেই একটা অঙ্গাঙ্গিভাব পাকা প্রয়োজন । রাষ্ট্র পৃণক্‌ থাকাতে আমাদের সকল 
চেষ্টাতেই জীৰনী-শক্তির অভাব দুষ্ট হয় । যদিও বঙ্গসাহিতোর নবসাধনা-সন্বন্ধে এই কষ 
_ প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নহে, তথাপি ইহাতে যে জাগরণ প্রমাণিত হইতেছে, তাহার 
উল্লেখ করিলান। বাঙ্গালী আতির গৌরব রৰীন্্ৰনা ঠাকুর মহাশয় বিশ্বমানবের নিকট 
পর্নিচিত হইয়াছেন । ইহাতে আমাদের মনে নব উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের 
৯. সাহিত্য ক্ৰমশ: শক্তি-সমৃদ্ধ হইতেছে । ইহার বিবিধ শাখার উন্তি-লাভ হইবে, যখন 

বিজ্ঞান, ইতি 





4 দিয়া 

... নিশ্ববিদ্যালয়েই এই কার্ধোর সূচনা হইবে, আশা করি । আমাদের আধ্যাস্িক ও সানগিক 
২. শান্তি যদিও প্রমাণিত হইতেছে, তখাপি আসাদের লেখকগণ সকলে আত্মিকতাবে দুষ্টিম্পণ 
ন প্রিয় হইয়া উঠিতেছে । এই কথ। সনে রাখা কর্তবা 
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তাঁহার ভাবধারাতে ভারতীয় হিন্দু আমারই নানাতাবের প্রকাশ দেখা যায়। আমাদের 
চিন্তানা্রকগণের মধ্যেও এই হিন্দু আত্মার নানাভাবের বিকাশ খটিরাছে | মনস্ত্ব-বিশ্রেঘ্ণ কথা- 
সাহিতো বেশ দেখিতে পাই, কিন্ত তথাপি সনে হয় যে অবিকাংশ লেখক বেন করেডপ্রমুখ 
ইউৰোপীয় লেখকগাপের সতের অনুগানী হইরা সাহিত্যকে ইন্দিযপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উপায়- 
স্বরূপ করিয়। তুলিতেছেন । আনাৰ ধারণা ঠিক লা হইতে পাবে, কিন্ত আশুনিক সাহিত্যে 
“যে ইউরোপীয় অনুকরণে একটা। বদ হাওয়ার স্ষ্টি হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল লোকেরা বলিয়া 
খাকেন। সামব-চনিব্রকে যাহাতে বিবিধ তন্বের ভিতর দিয়া, বিবিধ জ্ঞান ও ভাবরসের 
ভিতর দিয়া সকল রসের উৎসের দিকে লইনা। যাওরা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । 
লাসায়ণ কি মহাভারত পাঠ করিলে সকল প্রকারের রসই পাওয়া যায় ॥ কিন্তু পাঠ শেঘ 
কবার পর মনে যে দাগ থাকিস যায়, তাহাতে আক্সা “রসো বৈ সং" দিকে মুখ ফিরায় । 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি ইন্দিয়ণৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং ক্স! বিকমুতি-সাগরে বিলীন হয়, 
ইহাতে ক্ষতি হইল, স্বীকার করিতে হইবে ॥ '' কাবাং যশসে অর্থকৃতে, শিবেতরক্ষতরে, 
কাস্তাসন্মিততয়োপদেশযুজ্ছে''-_-কাব্যালোচনার আনন্দ, অর্থ ও যশোলাভ হয়, এবং অনঙ্গল নাশ ূ- 
হয়, ইত্যাদি । এই আদর্শ মনে বাখিয়া যদি, আমাদের গ্রন্থকারগণ কখা বলেন, তাহাতে উন্মতিই 
লাভ হইবে । মানুঘকে পশুত্বে ঠেলিয়৷ দেওয়া কাবান্পরির উদ্দেশা হইতে পারে না 

| এদেশের বৈদিক যল্লাদির শেখে ফলশৃচতি-নামক অনুষ্ঠান হইত. তখন বৃক্ধলোকের তাহাদের 





অভিজ্ঞতাপ্রসূত লোকচনিত্র ও মহৎ জীবনের আলোচন। করিতেন । গল্প বল৷ বৃদ্ধের স্বভাব । 
এই সকল গল্প হইতেই রামায়ণ, মহাতারতাদি উপাখ্যানের স্চষ্টি হইয়াছে। বেদেই যযাতি 
প্রভৃতি রাজার উল্লেখ রহিয়াছে এবং উন্বশী ও পুন্সরবার গার লিখিত দেখা যার | সামবশিক্ষার 
৯ জোনাই এইরূপ কণাসাহিত্যা নষ্ট হইয়া বৃহদাকার ধারণ কনিয়াছে। সংস্কৃত উপাখ্যানে ও 
পালিগাছিতো জাতক-গ্ প্রভৃতি বহু কথা এদেশে লিখিত ও যৌখিকভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে । লালা প্রকারের বগ এই কথা-সাহিতো অবতারিত দেখা যায় । ইহাতে লোক- 
শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে । আমাদের লেখকগণও রসসন্তোগ করাইবার জনাই বাথ ॥ 
কিট সেই রসস্ারা যাহাতে মানুষের দেহ, সন এবং আত সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে সেই কথাটী 
সনে রাখ! বিধেয | 
আমাদের 1007006818700, বা যুবোপীর ভাবাপনা হওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ 
| ॥ আনি এই ভাবধারাই আমাদের আধ্যাক্িক জীবনের পক্ষে প্রধান অস্তরায় সনে 
ইহার প্রভাবে আসরা শারীরিক নুখন্থবিধার জনাই ক্রমশ: অধিক চিন্তিত ও বাশ 
। ইহাতে পরস্পরের সধ্যে প্রতিযোগিতা ও হিংসার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে | বৈজ্ঞানিক 
কিয়া দেহের লুখস্থবিধা ও দৈহিক স্বাস্থা প্ৰভৃতি নিয়ে ,জ্ঞানলাভ হইতেছে । 
আপাততঃ : লাতৰান্‌ হইতেছি সত্য, কিন্ত আপ্মিক বিদয়ে অমনোযোগী হইতেছি। 
সভাতার বিশেমত্ব যাহা পূর্বে ছিল, ভাহা কি ভাবে বজায় রাখিয়া পৃথিবীর সকল 
সঙ্গে তাল রাখা, যাইতে পাবে, তাহা ভাবিবার বির ॥ আমাদের সভাভা 
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সমস্ত প্রগতিসূলক প্রচেষ্টা সব্বূত্র আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জীবন যে 
ক্ষরণস্থারী, পানিৰ স্তখসম্পদ্‌ যে অনিত্য, প্রেমের স্থার। যে জীবন সধুসর হয়, পরস্পরের সঙ্গে 
প্রতি্ন্ষিতা, অপেক্ষা পরস্পরকে সাহাযা করিতে পারিলে যে অধিক আস্তিক সস্তোঘষ লাভ করা 
যায় ; শ্রেষ্ঠব্যক্তির সঙ্গে গা ন! দঘসাইর৷ তাঁহার নিকট আনুশতা-স্বীকারে যে আত্মা উন্মৃত হয়, 
স্বীপুরুদের নব্য প্রতিযোগিত৷ না বাড়াইয়া সহানুভূতির ও পরং্পরকে সাহায্য করার 
প্রবৃত্তি প্রবাদ্ধিত করিলে বে সমাজে শাস্তি বিরাজ করিতে পারে. এই সব সতা চাপা পড়িয়া 
যাইতেছে । আত্মনির্ভরত৷ একটা সদৃগুণ বটে, কিন্তু ইহাতে যদি অসহায়কে সাছাযা-দানে 
বিমুখ করে, তাহাতে আধ্যান্তিক ক্ষতি হয় । ''ওক্বাদ'' নিন্দনীয় যখন “গুরই সব করিয়া 
দিবেন' এই বিশ্বাস নৈতিক ও আৰ্যান্তিক চেষ্টা হইতে মানুঘকে বিরত রাখে, কিন্তু ইহা 
পরিত্যাগ করিয়া যদি ঈশ্রকেও ভুলিয়া যাই, জ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ-পগ্রহণে বিমুখ হইয়া 
পড়ি, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইল । 
পূৰ্বে গুকগণ শিছাগপের ভরণ-পাঘণ করিতেন ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেন | গুরু ছিলেন 
জ্ঞানেৰ -ভাগার। তাঁহার মুখনিস্ষত না হইলে, জ্ঞানলাভ ন্ুদ্র-পরাহত ; কাজেই গুরুর 
একান্ত আনুগত্য ছিল শিষোর ধর্স্ম । গুরুর দোণ আবরণ করাই ছিল ছাত্র শব্দের অর্থ | 
শিগ্য গুরুর দোঘ শ্রবণ কৰিতেও অনিচছুক “ছিলেন | যেখানে গুরুর দো নো বর্ণন। 
করিবে, সেস্ান হইতে প্রস্থান করিতেই শিঘাকে উপদেশ দেওয়া হইত | গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা 
মা! গাকিলে জানলাভ-হইতে পাবে লা ; ইন্দ্রিয-সংযস শিক্ষা করা যায় লা। ইন্ট্ির সংযত 
ন। হইলে, ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করা যায় রা এবং জ্ঞান স্ফত্তিলাত করিতে পারে না । জ্ঞান 
ন! কৰিলে, ছাত্র-জ্রীবলই বৃখা হইয়া গেল । 
আমর! সাযালা। দেই ॥ শিক্ষক বেতলভোগী ভূতা ৷: তাঁহার সঙ্গে প্রেমের বা শ্রদ্ধার 
যোগ আর নাই, বর্ণের যোগ-থারা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপা আদায় করিতে হইবে । 
তাহা না দেন বা দিতে লা পারেন, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে হইবে, তাহার 
কোন আন্মিক যোগ লাই । যে কোন ব্যক্তি শিক্ষক হইয়। আসিতেছেন। তাঁহার 
আত্মার যোগ হবার প্রয়োজন নাই । সব সময়ে যোগ হইতেও পারে না । ভাব্রগণ 
শিক্ষকের অবীনতা-শ্বীকারে পৰাঙ্যুখ এবং শিক্ষকণণও ছাত্রগণের মঙ্গল অপেক্ষা 
মঙ্গলই অধিক চিন্তা করেন ॥ কিরূপে চাকুরী বলায় থাকিবে, কিরূপে কিঞ্চিৎ 
ক্র্থ লাভ হইতে পারে, তাহাই শিক্ষকগণের চিন্তার বিঘয়। সভাসমিতি করিয়া 
করা হইতেছে এবং শিক্ষ৷-মন্দিরগুলির হাওয়া দূঘিত হইয়া, উঠিতেছে । 
দাওয়ার কথা । শ্রৰিকগশের দাবী আর পুরণ হইতেছে না, 
ব্দঘট, গুলিবর্দণ ইত্যাদি । ছাত্রগশের দাবী শিক্ষকগণ সিটাইতে পারিতেছেন না, 
বিদ্যালয়েও ধর্রঘট, শিক্ষকগণের নতিম্বীকার ইত্যাদি । এই আবহাওয়। ইউরোপীয় 
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হইতেছে। কাজেই বর্তবানকে আনরা একেবারে বর্জন করিতে পারি 
সময়ের সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা সনস্থিত_ করিয়াই আনাদিগকে চলিতে হইবে 
বাক্রি-বিশেছ বা। খেণী-বিশেনকে কোন সুবিধা বা সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত মনে 
হর লা): অসুযাযাতরেই কতকগুলি অনিকার সবানতাবে ভোগ করিবে ইয়া 
সত্য স্বীকৃত 





প্রকার ভেদ থাকিতে পারে ন৷-_এই সত্য স্বীকৃত হইতেছে । যে সব. ত 
হইতেছে, তাহা, পালন করিয়া সব বাবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে ॥ বর্তমান প্রগতির ইহাই 
ভিন্তি। পুর্বে মেয়ে সন্তানকে অভিশাপ-্ূপে গণনা করা হইত । এইরূপ অযৌক্তিক 
মনোভাব পোদণ করা নিতান্ত অজ্ঞতার ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলিয়া 
কোন শান্ত ব! জ্ঞান খ্রেশী-বিশেছের পক্ষে নিৰিদ্ধ, এই বিশ্বাপ কোন জ্ঞানী 


লোক এখন 
সমর্থন করিবেন লা । মানুষকে মানু অস্পৃশ্য মনে করিবে ও তাহা স্থার। আক্মপ্রসাদ লাভ 
করিবে, এই বিশ্বাসকে আর সঙ্রাঙ্গনোচিত ননে করা বাইছে লা ॥ এক বর্্মে বিশ্বাসী অন্য 
ধর্সে বিশ্বাসীকে যদি ভ্রান্ত মনে করে ও তদনুসারে হিংসা কবে, সেই পর্দনিশ্মাসকে শ্রদ্ধা 
দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। পরনতমহনশীলতাই শিক্ষার - পরিচয় 
দেয় । উচচ এবং শিক্ষিত শ্রেশীকে ত্যাগ-স্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে । পৃবের্ধ রাজার 


শব সম্পত্তি বিতবণ করিয়া নিঃস্ব হইতেন, ও ধর্দচিস্্ার শেষ দিনগুলি যাপন 

সেই ভাবে সনাতন সতাকে যদি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত নেতার গ্রহণ করেন, 
) তাঁহার সহা হইয়। পূগ৷ পাইতে পারিবেন ॥ ত্যাগের হার সবই 
মায়, বিশেঘত: এই দেশে । আমাদের খমিগণ ও রাজনাবগঁ ত্যাগীই 
শিক্ষাকে নিয়ন্নিত করিতে পারিলে, পুনরায় ত্যাগের আদিশকে পুতিষ্ঠিত করা 
ভাৱতীয় ধর্ট্রে কতিপয় সনাতন সতা নিহিত আছে, যাহা চিরকাল সত্য বলিয়া 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই সত্যোর নিরোধ নাই | শব্্ভূতে মিনি খ্ঙ্গসত্া 
পারিবেন, তাঁহার সহিত কাহারও বৈরভাব থাকিতে ' পারে না । তিনি সর্ম্বভূতের প্রতি 
নি্খেরতাব লাভ করেন । আমাদের পূর্ব্বপুরুঘের। এই উদারভাব অবলদ্বন করিয়া অনাদের 
অত্যাচার ও আক্রমণ সহা কৰিয়াও তিষিয়া ছিলেন । আমাদিগকেও সহনশীল হইয়। বিচার- 
পূৰ্বক যাহ ভাল তাহা গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের আধ্যার্িক ভূমির উপর দাঁড়াইয়া 
আমরা যুক্তি-সহকারে সকল প্রকারের সতা গ্রহণ করিতে পারিব । বেদ মানুঘের সনেই 
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সর্দদাই প্রকাশিত হইবে | এই বেদ-প্রকাশ-ব্যাপার নি:শেষ 
হইয়া যার নাই । শানে আছে, বেদ সরলার হৃদ্যযোগে প্রকাশিত হইয়াছিল । ব্রশ্লা ছিলেন 
এই আদি কৰি । প্রাতোক মানব-সস্তান এই আদি কৰি হইতে অৰিকারী । ব্গা-শব্দে 
প্রতি ক্লীবগত মনকে বুঝায় । যোগবাশি্ও এই নত সমর্ণন করেন । “খ্রতি জীবের মনের 
সগ়িধানেই তাহার অনুক্ষপ স্কি বয়: ভগবানের সংকরসাত্রে প্রকাশিত থাকে । জীবের সন 
আপনার অনুকূপ যাহা দেবিতে পার তাহাই অনুভব কৰিয়৷ খাকে এবং তাহাতেই মনের 
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্ষ্টিতত প্রকাশিত হইতেছে । এই শ্রকাশই বেদ | আমৰা যত 
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